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মহোদয়ের 
ৃ স্মরণীয় নামে 
| ভারত-কাহিনী 
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উৎসর্গীকৃত হইল । 
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বিজ্ঞাপন। 


উহার 


ভারত-কাহিনী প্রচারিত হইল। বঙ্গদর্শ, বান্ধব, কয়ক্রম প্রভৃতি 
সাময়িক পত্রে সময় বিশেষে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত যে সকল প্রবন্ধ 
লিথিয়াছিলাম, তাঁহার অধিকাংশ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
এতদ্বাতীত মতপ্রণীত ধতিহাসিক পাঠ হইতেও কয়েকটা প্রবন্ধ উপযুক্ত 
বোধে গ্রহণ করা গিয়াছে। সমস্ত গ্রবন্ধই স্থানবিশেষে আবশ্যকমত 
পরিবর্ঠিত ও পরিবন্ধিত হইয়াছে। 

১৮৭৮ অন্ধে লর্ড লীটন কর্তৃক মুদ্রণ-শাসনী ব্যবস্থা প্রবর্চিত হইলে 
যখন তুমুল গণ্ডগোল উপস্থিত হয়, তখন ভারত সভার অন্থরোধে 
আমি ভারতে মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থার মন্বন্ধে একখানি ক্র পুস্তক 
প্রণয়ন করি। উপস্থিত গ্রন্থের “ভারতে মুদ্রণ-্বাধীনতা” শীর্ষক প্রবন্ধে 
এই ক্ষুদ্র পুস্তকের অধিকাংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৃতজ্ঞতামহকারে 
স্বীকার করিতেছি, ভারতদভা এবিষয়ে সম্মতি দিয়া, আমাকে উপকৃত 
করিয়াছেন । 

ধাহারা ভারতবর্ষকে হৃদয়ের বহিত ভাল বাসেন, ভারতের ইত্তি- 
হাস-ঘটিত, বথা শুনিতে ইচ্ছা' করেন, ভারত-কাহিনী যদি তাহাদের 
আমোদ বর্ধনে সমর্থ হয়, তাহাহইল্েই চরিতার্থ হইব। 


কলিকাতা, | 


১২ই শ্রাবণ, ১২৯০। শ্ীরজনী বাস্ত গুপ্ত । 


রি ৰ টা 
ভারজে ইতিহাস অধায়ন - - - - -- - ১ চির 
গ্াীন ঘার্ধঙ্জাতি - - « - ১ --- ০০7১৩ ১২ 
ডারতি আর্ধ্যধধতি - - - - - ------ ৩ ৩ 
১ রি 
ভর 58823%8 ্ 
ভি 82878 ৬ 
ভারতের ভিন ভিন ধরয্পদায় - - - - - ----- ৮৩ 
555885854৮৬ ৯ 
বাঙ্গালীর বীরদ্ব - - - ---- *- ০৩১৫৫ 
ভারতে বৌদ্ধ ও হিল ধের প্াধি - - *--- ১১৩ 
হিউমার ভারতততমণ - - ---+-- ১ 
ভারতে মদর্কারীনতা - - --------- ১৪১ 





ভার নী 1 


ভারতের ইতিহাস অধ 


৯. 





ভারতবর্ষ এক সময়ে কোন বিষয়েই নির্ধন ছিল না। সাহিত্য, 
হর্ণন, বিজ্ঞান গ্রভৃতি অনেক বিষয়েই তারতের জ্ঞান, ভারতের 
্বাস্তীর্ধা, এক দিন পৃথিবীব্যাপ্ত হইয়া ভারতের মহিমা শতগুণে বৃদ্ধি 
করিয়াছিল। যে দিন আর্য মহাপুরুষগণ মধ্যএশিক্নার বিস্তৃত 
ক্ষেত্র হইতে গোধন সঙ্গে হিন্দুকুশ পর্ধতশ্রেণী অতিক্রম পূর্ব্বক 
পঞ্চনদে প্রথম পদার্পণ করেন, সেই দিন হইতেই ভারতের সৌভাগ্যের 
হরপাত হয়, সেই দিন হইতেই ভারত-ভূমি বিদ্যা ও-সভ্যতার জননী 
হইয়া উঠে! “যে উক্জয়িনীজনিতা কবিতাবলীর মধুময় কুসুম 
বিকশিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত পৃথিবী আমোদিত করিতেছে, সেই দিনেই 
তাহার বাজ ভারতভূমিতে রোপিত হয়? ষে প্রভাববতী চিকিৎস। বিদ্যা 
আক পর্যান্ত রোগার্ত জনগণের প্রতীকার বিধান করিয়া আসিতেম্বে, 
মেই দিনেই তাহা তারতে স্থান পরিগ্রহ করে, ঘে প্রচণ্ড তেজ 
হলদিঘাট প্রতি রণক্ষেত্তে পরিস্ফট হইয়া! ইতিহাসের বরণীয় হইয়া 
রহিয়াছে, এবং অধিক দিন অতীত হয় নাই, যাহার একটি স্ুলিঙ্গ 
চিলিয়ান্ওয়ানায় অতুল-পরাক্রম শিখ-জাতির হৃদয় হইতে বাহির 
হইয়া ছূর্বারপরাক্রম ব্রিটীস তেজকেও বিধ্বস্ত করিয়াছে,” যাহার 
নিমিত্ত পবিত্র ইতিহাসে আদরের ধন হলদিঘাট ও চিথিয়ান্ওয়ালা 
গ্রীসের ধর্দ্মাপলী ও মারাখন্‌ বলিয়া পরিকীর্তিত হইতেছে, সেই দিনেই 
ভাহা ভারতে অনুপ্রবেশিত হয়। আর্ধ্গণ :এই পবিত্র দিনে, পবিত্র 
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সময়ে ভারতে পদার্পণ করিয়া অলৌকিক বুদ্ধিবলে, অলৌকিক পাত্ডিত্য- 
বলে সভ্যতা! প্রসারিত করেন, তাহাদের নিত্ত ভারত স্ুসভ্য হয়, 
এবং তীহাদের নিমিত্ত ভারতীয় মহিমা ইনতহাসের পৃজনীয় হইয়া! 
উঠে। 

এক্ষণে ভারতের সে মহত্ব বিগত হইয়াছে, সে জ্ঞান, সে ধর্ম, সে 
নীতি, সে সদাচার, সে সভ্যতা, সে উদারতা অনন্ত সময়ের সহিত 
বিলীন হইয়াছে। যে পঞ্চনদবাহিনী সিন্ধুলরস্বতীর তীরে বসিয়া 
আর্ধ্য মহ্র্ষিগণ জলদগন্ভীর মধুর স্বরে বেদ গান করিতেন, সে গিদ্ধু 
সরম্বতী আজও পঞ্চনদ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, যে 
হিমাদ্রির নির্জন গহ্বরে সমাদীন হইয়া যোগ-রত আর্ধ্য তাঁপসগণ 
অনন্তশক্তির ধ্যানে নিবষ্ট থাকিতেন, সে গিরিত্রে্-_গিরিগহবর 
আজও বর্তমান রহিয়াছে, ষে হলদ্রিঘাটে প্রচণ্ড আর্ধ্যতেজ, আর্ধ্য- 
সাহস বিকশিত হইয়া শত্রুর মর্মরতেদ করিয়াছিল, ঘে হলদিঘাট 
আজও ভারত-মানচিত্রে শোভা পাইতেছে, যে পশ্চিম শৈলের 
শিখরে দীড়াইয়া অদীনপরাক্রম শিবজী বিজয়-ভেরীর গভীর রবে 
নিদ্রিত ভারতকে জাগাইয়াছিলেন, সে পশ্চিম টশল আজও বিস্তৃত 
রহিয়াছে । কিন্ত তাঁরতের সেভ্ঞান সে ধর্ম নাই, সে জীবনী-শক্ত 
নাই, নে একতা সে আত্মত্যাগ নাই। প্রাচীন ভারতে সভ্যতার 
অঙ্টা আর্ধ্য মহ্র্ষিগণের বিলাস-ভূষি গিরিকদর অবিকৃত রহিয়াছে, 
পুণ্যসলিলা সিন্ধুনরস্বতী যথাগত্ত প্রবাহত হইতেছে, কিন্তু অদ্য 
ভারড শ্বশান। ভারতের সে গৌরব ্ুধ্য এক্ষণে অনন্ত জলধিতলে 
ডুবিয়াছে। সে সাহস, সে বীর্য্যবস্তা, সে রখোন্মাদ, সে একতা, সে 
আত্মত্যাগ এক্ষণে কেবল আন্ভধানিক শব্দে পরিণত হইয়াছে 
অন্যতন ভারত এইরূপ ছুরবস্থায় পতিত। অদ্যতন ভারতের সস্তানগণ 
এইরূপ নিশ্টেষ্ট, নিষবিয় ও নিম্পৃহ! যে ভারত এক সময়ে জগতের 
শিক্ষা-ছুমি ছিল, মেই ভারত এখন একটা সামান্য বিষয়ের জন্য 
অন্যের দ্বারে লালীয্মিত! এইরূপ এক সময়ে ভিক্ষা-দাতা অন্য সময়ে 
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ডিক্ষপ্রার্থী, এক সময়ে লোকারণ্যের ুদয়োদ্দীপক কৌলাহল-পূর্ণ, 
অন্য সময়ে বকট শ্মশীনের বিকট মুষ্তির গ্রতিরূপ তারতের সমুদয় 
অবস্থা আম্ুপূর্বিক জানিবার উপায় নাই। ভারতের একথানি 
প্রন্কত ইতিহাস আর্জ পর্য্যন্ত লোক-সমাজে প্রচারিত হইয়া অতীত 
জানের অন্ধকারাচ্ছরর পথ আলোকিত করে নাই। ভারতের ইতিহাসের 
অভাব দেখিয়। এখন অনেকে তারতীয় ব্যক্তিদিগকে কুহকিনী কল্প- 
নার কুপোষ্য বলিয়া ধিক্কার বিয়া থাকেন। তীছাদের মতে, 
ভারতের কেহ ইতিহাস লিখিতে জানিত নাঁ। ভারতে ইতিহাসের 
ন্যায় গ্রক্কৃত ঘটনাপূর্ণ কোন বিষয় কৌন সময়ে বিরচিত হয় নাই, 
সকলেই কেবল কল্পনার পরিচর্ধ্যায় নিয়োজিত থাকিয়া স্থীয় গ্রন্থ 
অভ ঘটনায় পরিপূর্ণ করিত। ধ্বাহীরা এক জময়ে সাহিত্য, 
দর্ণন গ্রহ্থতিতে জগতের পুক্জনীয় ছিলেন, এক্ষণে তঁহারাই অনৈতি" 
হাসিক বলিয়া সাধারণ্যে অপদস্থ হইতেছেন। ৯... 

সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে কেবল রাজতরঙ্গিণী নামে কাশ্মীর 
দেশের একখানি ইতিহাস আছে। খ্ুষীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
কছলন পণ্ডিত এই ইতিহাস আরম্ত করেন। পরে অপরাপর 
লেখক কর্তৃক ইহাঁ পরিসমাপ্ত হয়। এই কাশ্মীরের ইতিহাস_- 
রাজতরজিণীই সংস্কৃত সাহিত্য-ভাগারের অদ্বিতীয় ইতিহাস।. 
তবে কি ভারতবর্ষে ইতিহাসস্থানীয় আর কিছু লিখিত হয়. নাই? 
আর্ধ্য এঁতিহাসিকের কর্তব্য-জ্ঞান কি কেবল এক কাশ্মীর দেশে 
বিকাশ পাইগা কাশ্মীরেই বিলীন হইয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা 
উচিত, কবিতার ন্যায় প্রকৃত ঘটনাপূর্ণ ইতিহাসের বিষয় লিখি- 

বার পদ্ধতি প্রাচীন ভারতেও প্রচলিত ছিল। এই লিখিত বিষয়গুলি 
কালক্রমে ধিপ্লবপরষ্পরায় অথবা কীট ও  খডুবিশেের সাকিন 
বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। 

এই মতের সমর্থন জন্য নিম্নলিখিত এ প্রমাণ দেওয়া 
যাইতে পারে )আকবরের স্প্রসিদ্ধ মন্ত্র আবুয়ল ফজল প্রাচীন 
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তারতের একথানি ইতিহাস রচনা করেন । এ সন্বন্ধে এই প্রশ্ন উতা- 
পিত হইতে পারে, আবুয়ল ফজল কোথাহইতে স্বগ্রদীত ইতিহাসের 
বিষয় সংগ্রহ করিলেন? ইহা কি তাহার মন্তিফের উদ্ভীবনা ? 
না ইতিহাসস্থানীয় পূর্বরন্তী বিষয়-সমূহের সংগ্রহ ? যদি আবুয়ল- 
ফজলের ইতিহীস প্রকৃত ইতিহাস হক্ক, তাহা হইর্লে ইহা! অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইবে, আবুয়ল ফজল পূর্ববর্তী হিন্দু ধঁতিহাপিক- 
দ্রিগের নিকট হুইতে স্বীয় ইতিহাসের বিষয়গুলি সংগ্রহ করিয়াঁ 
ছিলেন। ভারতে ইতিহাস লেখার পদ্ধতি প্রচারিত না থাকিলে 
আবুয়ল ফজেলের ইতিহাস প্রণীত হইত ন!। 

ষ্ঠীয় সপ্তম শতাবীর প্রারস্তে একজন স্তুগ্রলি্ধ চৈনিক পরি- 
ব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করেন। পরিব্রাজকের নাম ছিউয়েন্থ 
সার্ডও ধর্ম বৌদ্ধ। পবিত্র বৌদ্ধ তীর্ঘদর্শন, পবিত্র বৌদ্ধ ধর্গরস্থের 
সংগ্রহ এবং পবিত্র সংস্কৃত ভাঁষার অনুশীলন প্রভৃতিই তাহার ভারত- 
বর্ষে আসিকাঁর প্রধান উদ্দেশ্য । তিনি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিসিন্ত 
ভারতবর্ষে প্রায় পনর বংসর অতিবাহিত করেন । এই বৌদ্ধ পরিব্রাজক 
স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়! ভবিষ্য বংশীয়দিগের অতীত জ্ঞানের 
পথ অনেকাংশে পরিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। তাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত 
ফরাদী ভাষায় অনুবাদিত ও প্রচারিত হইয়াছে) এই বিখ্যাত 
ত্রমণকারীর ভ্রমণবৃত্তান্তে আমরা ভারতীয় ইতিহাসের নিদর্শন 
দেখিতে পাই। হিটউয়েস্থ সা, লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে ব্যক্তি- 
বিশেষের প্রতি কেবল দৈনন্দিন ঘটন1 লিখিকার ভার সমপিত ছিল 1 
এই দৈনিক বিবর্ণ নীলপীঠ নামে প্রসিদ্ধ। ঘটনাবলীর বিবরণ ' 
ইতিহাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। জ্ুততাং নীলপীঠ যে ইতিহাদের 
সম্মানিত পদে অধিরূঢ় হইবার সপ্পূর্ণ যোগ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
হিউয়েম্থ সাঙের বর্ধিত নীলপীঠের বিবরণে আমরা স্পষ্ট জানিতে পারি, 
ভারতে ইতিহান লেখার পদ্ধতি প্রচলিত দ্বিল, এবং. ভারতীয় আর্যগথ 
কাব্য, দর্শন প্রভৃতির ন্যায় ইতিহাসও লিপিবদ্ধ রুরিষ্বীছিলেন। 
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ভৃতীয় এবং সর্শেষ প্রমাণ, চাদ কবির “পৃর্থীরায় রাসো।” 
িনি দুর্দান্ত যবনের হস্ত হইতে জন্মভূমির রক্ষার জন্য প্রসন্নসলিলা 
দুশস্বতীর তটে জীবন উৎদর্ম করিয়াছিলেন, ধিনি অবিচলিত অধ্যবসায়, 
অবিচলিত উদারতা ও অবিচলিত দেশহিতৈধিতার জন্য সহৃদয় 
সমাজে হৃদয়গত শ্রদ্ধা, ও হৃদর়গত প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইতেছেন, 
ধাহার নিষিত্ত পবিত্র ইতিহাসের আদরের ধন তিরৌরী অতুলপরাক্রম 
হিন্দুঙ্গাতির প্রধান সমর-ভূমি বলিয়া পরিকীর্ডিত হইতেছে, াদ কৰি 
সেই হিনুকুল-গৌরব, হিন্দুরাজচক্রবর্তী পৃথথীরায়ের বিবরণ লইয়া 
“পৃথীরায় রাসো” প্রণয়ন করিয়াছেন । টাদ কবির মধ্যে পরিগণিত, 
এবং ততপ্রণীত গ্রন্থও কাব্য বলিয়! পরিচিত । কিন্তু ঠাদ কবির 
গ্রন্থকেও একরূপ ইতিহাস বল! যাইতে পারে। ব্যক্তিবিশেষের 
কার্ধ্য যাহাতে ধারাবাহিকরূপে বণিত থাকে, তাহাকে তদানীন্তন 
সময়ের প্রধান প্রধান ইতিহাসের অংশ বলা গিয়া থাকে। সুতরাং 
টাদ কবির “পৃথথীরায় রীসো” কাব্য হইলেও যে, অসম্পূর্ণ ইতিহাস, 
তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই। এই “পৃরথীরায়। রাসো” এবং পূর্বকথিত 
আবুয়ল ফলের ইতিহাস ও নীলপীঠের বর্ণনায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন 
হইতেছে, প্রাচীন ভারতে, ইতিহাস লেখার নিয়ম ছিল। 

এই ইতিহাস স্থানীয় বিষয়গুলির লিখিবার ভার রাজ্যশাসন- 
সংক্রান্ত কর্মচারীর উপর ছিল'এবং উহা! রাজ্যশাসন-নন্থন্ধীয় কাগজ 
পত্রের মধ্যে থাকিত। সময়ের পরিবর্তনে এক রাজ্যের পর অপর 
রাজা সংগঠিত হইয়াছে, এক আক্রমণের পর অন্য আক্রমণে সমুদয় 
বিষয় পুদন্ত হইয়া গিয়াছে, এইরূপ পুনঃ পুনঃ রাজবিপ্লবে, ও 
বিদেশী জাতির পুনঃ পুনঃ আক্রমণে রাজ্যশাসন-সংক্াস্ত অন্যান্য 
কাগঞ্জ পত্রের সত্ধিত উক্ত লিখিত ঘটনাবলীও বিনষ্ট হইয়াছে । 

যদি কেহ এই যুক্তিতে, অনাস্থা দেখান, তাহা হইলেও তাদৃশ 
ক্ষোভ নাই। কারণ*যে ইউরোপ এক্ষণে আপনাকে সভ্যতা ভমানী 
ও পাত্ডিত্যাভিমানী বলিয়া, সর্ধত্র পরিচয় দিতেছে, কয়েক শতান্বী 
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পূর্বে ষেই ইউরৌপে ই তিহাদের অবস্থা কিরূপ ছিল? যাহা প্রকৃত 
ইতিহাসগদে বাচ্য, তাহা কেবল গত শতাবী হইতে ইউরোপে 
পর্িজাত হইয়াছে 

সবগরিদ্ধ ফরাদী বিপ্লবের সংঘাতে ইউরোপীরদিগের মানদিক 
বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই উৎকর্ষ হইতেই ইউরোপ প্রকৃত 
ইতিহাসের উৎপত্তি। যখন অষ্টাদশ শতাবীর সভ্যতান্পদ্ব্ণ ইউ- 
রোপে ইতিহাস বাল্যলীলাতরঙ্গে দোলায়িত, তখন বহু প্রাচীন 
'আধ্ধ্যগণের তদ্বিষয়ক অনভিগ্ততা বড় অপমানের কথা৷ নহে। 

আর্ধপূর্ধ-পুরুষগণ ্রতিহাঁসিক বলিয়া পরিচিত হউন বা না 
হউম, এক্ষণে তদ্িবয়ের অগ্গুশীলন অপেঙ্গা আমাদিগের স্বদেশীয় 
ইতিহাসের অন্ুশীলনই অধিকতর আবশ্াক হইয়া উঠিয়াছে। ষদ্ি 
কেহ স্বদেশের ব্যথায় নির্জন প্রদেশে নীরবে বসিয়া এক বিন্দু অশ্রু 
পাত করিয়া থাকেন, যদি কেহ অত্যাচার-পীড়িত জন্মভূমির সখ 
শাস্তি বাড়ীইতে যন্্রপৰ হন, যদ্দি কেহ মহাজন-মুখ বিনিংম্তেত 
“জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্মাদপী গরীয়দী” বাক্যের মর্মক্ত হইয়া স্বদেশের 
হিতের তরে স্বীয় প্রাণ উতদর্ট করেন, তাহা হইলে সকলের আগে 
কাহার স্বদেশের ইতিহাস অধায়ন করা উচিত। ন্বদেশের ইতিহাস 
না পড়িলে তিনি স্বদেশের বেদনার প্রকৃত কারণ অনুভব করিতে 
পাবিবেন না। বেদনার প্রকৃত কারণ'ন1 বুঝিলে 'উষধ প্রয়োগ ব্যর্থ 
হইবে। স্বদেশের অতীত বিধয়ক জ্ঞান ও তাঁহার সহিত বর্তমান 
বিষয়ক জ্ঞানের সামগ্রসা বিধান্ই শৌকসস্তাপ দূর করিবার উপায় । 
এই উপায়ের অনুসরণ করিতে হূইলে স্বদেশীয় ইতিহাসের অনুশীলন 
অবশ্য কর্তব্য। 

বিতীয়তঃ, স্বদেশের ইতিহাস অধ্যক্নের অন্যরূপ সার্থকতা লক্ষিত 
হইয়। খাকে। এক্ষণে ব্রিটান গবর্ণমেন্টের রাজনীতির উপর "স্বদেশের 
মগগলামঙ্নল নির্ভ করিতেছে। সুতরাং বর্তমান সময়ে স্বদেশের 
হিতকর ব্যাপারে লিপু হুইতে হইলে ব্রিটা্ রাস্নীতির সহিত 
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পরিচিত হওয়! বিখেয়। মনোযোগের সহিত স্বদেশের ইতিহাস নাঁ 
গড়িলে ব্রিটাস রাজনীতির কৌশল অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই। 

স্বদেশের ইতিহাস পড়া উচিত বটে, কিন্তু যে ইতিহাস বৈদেশিক 
লোকের হাতে পড়িয়া বিকৃত হইয়'ছে, তাহার অনুশীলন বিধেয় নহে। 
ইঙ্গ রেজ চিত্রকরের হস্তে ভারতের এতিহাসিক চিত্ত কোথাও অরঞ্জিত,. 
কোথাও বা অতিরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। অরক্ষিত বা অতিরঞ্রিত-চিত্র 
'্বারা যেরূপ আলেখ্যের প্ররুতভাব হৃদয়ক্সম হয় না, সেইরূপ অন্তি- 
বর্ণিত বা অবর্ষিত ইতিহাস পড়িলে খরত্তিহাপিক জ্ঞান পরিদ্ম,ট হয় না। 
ইল রেজ এঁতিহাসিকের হস্তে ভারতের ইতিহাসের যে যে ঘটনা 
বিপর্ধাস্ত হইয়!ছে,এই স্থলে তাহার কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে । 

মরে, জুয়েল প্রদ্ভৃতি ই রেজ লেখকগণ পিরাজউদ্দৌলাকে অন্ধকুপ 
হত্যার প্রধান অধিনায়ক বলেন। পিরাজউদ্দৌলা শত অপরাধে অপ- 
রাধী হউন, জন-সমাঁজে প্রঙ্গাপীড়ক, প্রজ্ঞাঘাতক.. বলিয়া ধিক্কৃত 
হউন, এঁতিহাপিকের কঠোর লেখনীর আঘাতে তাহার চরিত্রপট 
ক্ষত বিক্ষত হউক, কিন্তু পিরাজ অন্ধকৃপ হত্যার পাঁপে পাপী নহেন। 
ন্যায়ের পক্ষপাত-বক্িত বিচার এই আরোপিত অপরাধ হইতে, 
তাহাকে বিমুক্ত করিবে । 

১৭৫৬ খবীষ্টাৰের ২০এ জুন ইঙ্গ রেজ-স্ত হইতে ফোর্ট উইলিয়ম- 
দুর্গের পতন হয্। দুর্গ অধিকৃত হইলে হুলওয়েল প্রদ্থৃতি ১৪৬ ভু; 
ইন্স রেজ বন্দী শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া দিরাজউদ্দৌলার সমক্ষে আনীত হুন। 
দিরাজ, হলওয়েন্‌ প্রভৃতিকে শৃ্থন্ব-বিমুক্ত করিয়া দূঢ়তা সহকারে বলেন। 
যে, কেহ ত্াহাদ্িগের কেশাগ্রও স্পর্শ করিবে না। রাত্রিতে নবাব 
বিশ্রামভবনে গমন করিলে তাহার এক জ্ ফেলাপতি এই ইঙ্গ রেজ 
বন্দিদিগকে প্রায় ১৮ ঘ্ীট্‌ বর্গ পরিমিত একটি, ক্ষুদ্রায়তন গৃহ 
অবরুদ্ধ করিয়া, রাখেন। হাঁহারা ন্ধফুগ হত্যার ইতিহাস পড়িয়া: 
ছেন,ক্ঠাহ্থারা৷ খ্রই কাারুদ্ধ ব্রিটাস -বন্দিষিগের ছুরবস্থা 'অনোকাংশে 
ছদয়গ্ষম করিতে পারিবেন। প্রচ নি্াঘের রাত্রিতে অন্নপরি্র 
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নির্ঘাত গৃহে ১৪৬ জন মন্ুষ্যের একত্র অবস্থা কি ভয়ঙ্কর! কি 
লোমহর্ষণ !! 

কালরাত্রি প্রভাত হইল। অকুণসহচরী উষা ধীরে ধীরে জগৎ 
উদ্ভাদিত করিল। নবাব সেনাপতি কার! গৃহের দ্বার উদঘাটন করি- 
লেন। তখন কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! স্তুপীভৃত ১২৩ জন মৃত দেহের 
মধ্য হইতে ২৩ জন বিবর্ণ, বিশীর্ণ, কঙ্কালাবশিষ্ট জীবিত শরীর বাহিরে 
আসিল। নবাব এই সাংঘাতিক ব্যাপার কিছুই জানিতেন না। 
তিনি সেনাপতিদিগের হস্তে ছুর্দরক্ষার ভার দিয়া বিশ্রামভবনে 
বিশ্রাম করিতে হিলেন, সুতরাং দোষভার বন্দিরক্ষক সেনাপতির 
্ষদ্ধেই অর্পিত হইতেছে। এপ স্থলে পিরাজউদ্দৌোলাকে দোষী 
করা সঙ্গত নহে। তবে নিহাজ অপরাধীর প্রতি দণ্ড বিধান 
করেন নাই। এ অংশে অবশ্য ভীহার, ক্রুটী লক্ষিত হইতেছে ॥ 
পিরাজউদ্দৌল! সর্বদা, তোবামোদ-প্রয় কুপোষ্য সম্প্রদায় পরিবেষ্টিত 
থাকিতেন।, অনিতাঁচার ও,অতিবিলাসে এবং এইরূপ চাটুকারগণের 

২সর্গে থাকাতে তাহার হৃদর সমবেদনা-শূন্য হইয়া পড়িয়া- 

ছিল। বৌধ হয় এই সমবেদনার অভাব বশতঃ তিনি বন্দিঘাতক 
অপরাধীকে দণ্ড দেন নাই। 

এস্থলে ইঙ্গলপ্ডের অধিপতি তৃতীয় উইলিয়মের রাজত্বকালে: 
গ্নেনকোর হত্যার সহিত অঞ্ধকুপ হত্যার তুলনা. করা.অসঙ্গত নহে. 
পিরাজের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ধে এই হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়।। 
যে ইঙ্গলগ্ু স্যতাভিমান ও পাপ্তিত/াভিমানে স্ফীত হই! প্রাচ্য, 
বিষয়ের সমালোচনা করিয়া থাকেন, সেই ইঙ্গণ্ডের অধিপতিই খন: 
এইরূপ ত্য়ঞ্কর নরহত্যার পাপে পাঁপী, তখন পিরাজ যদ্দিও অন্ধকৃপ 
হত্যার অপরাধে অপরাধী হন, তাহা হইণেও তাহাকে তৃতীয় উই- 
লিয়ন অপেক্ষা অধিকত্বর নৃশংস বল] সঙ্গত নহে । 

দ্বিতীয় ঘটনা; দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ ও পঞ্জাব অধিকার ॥ ইঙ্গ রেজ- 
জেখকগণের্‌ অনেকে দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের কারণ, নির্দেশ করেন বাই'& 
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অনেকে কেবল মুলতানের শাদন-কর্তী মূর্ণবাজের অত্যুখ্যানকেই 
উহার প্রধান ঘেতু বলিয়া নীরব হইয়াছেন। কিন্তু প্রক্টত গক্ষে 
ধবিভীয় শিখ যুদ্ধের কারণ নির্দেশ করিতে এই কয়েকটি ধরিতে হয়, 
১ম, মহারাজ রণজিৎ সিংহের বিধব1 মহিষী মহারাণী বিন্দনের নির্বা- 
সন) ২য়, দলীপ সিংহের বিবাহের দিন ঠিক করিতে ব্রিটাস রেপিডেপ্টের 
অসম্মতি ; এবং ওয়, হাজরার শাসন-কর্তা সর্দার ছত্রসংহের ওতি 
ছুরব্যবহার। এই তিনটা কারণ হইতেই দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের উৎপত্তি । 
এই শিধ-ুদ্ধের পর ব্রিটাস গবর্ণমেপ্ট সন্ধির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়! পঞ্জাব 
অধিকার করেন। দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ প্রবলপরাক্রম শিখ জাতির 
অন্যায় আচরণের ফল এবং পঞ্জাব অধিকার ন্যায়সঙ্গত বলিয়া 
নির্দেশ পূর্বক পবিত্র ইতিহাসের সম্মান নষ্ট করা অন্চিত। 

তৃতীয় ঘটনা অযোধ্যা অধিকার । অন্ধকৃপ হত! ও দ্বিতীয় শিখ- 
যুদ্ধের ন্যায় ইহাও অধিকাংশ ইঙ্গরেজ লেখকের পক্ষপাতিনী লেখনীর 
আঘাতে বিকৃত হইয়। ভারত ইতিহাসে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছে। এই 
লেখকদ্িগের মতে অযোধ্যায় বড় অত্যাচার ও অবিচার হইত। 
লর্ড ডালহোৌসী এজন্য নবাব ওয়াজিদ আলীকে পদচ্যুত করিয়া 
অযৌধ্য গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত বিশপ হিবর, হারমান্‌ মেরিবেল 
প্রভৃতি স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, অযোধ্যায় এরূপ কোন দৌরাত্ম্য হয় 
নাই, যে জন্য উক্ত রাজ্য গ্রন্থ করা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে। বরং 
কোম্পানীর রাজ্য অপেক্ষা অযোধ্যা শাসিত ছিল। 

সকল ইঙ্গরেজ লেখকই যে ভারতের এ্রতিহাসিক ঘটন1 এইরূপ 
পিপর্ধ্যস্ত করিয়াছেন, তাহা নহে। অনেকানেক লেখক পক্ষপাতশৃন্ত 
হইয়া! এ বিষয়ে স্তায়ান্থমোদিত পক্ষ অবলগ্ধন করিতে ক্রটা করেন 
নাই। ভারতবর্ষ এই মহাপুরুথদিগের নিকট চিরকাণ কৃততাপাশে 
আবদ্ধ থাকিবে । 

যাহাহউক; সর্বাঙগ-সম্পূর্ণ ও প্রমাদরহিত স্বদেশের ইতিহাস পাঠ 
করা স্বদেশীয় ব)ক্তি মাত্রেরই অবশ্য বর্তব্য। স্বদেশের ইতিহাস 
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পাঠ করিল মনে স্বদেশের প্রতি গভীর হিতৈষণার উৎপত্তি 
হয়, এবং গভীর সহৃদয়তার আবির্ভাব হইয়া থাকে। বাল্ধীকি, 
ব্যাসের ন্যায় কবি, পাপিনি, পতগ্রলিব ন্যায় বৈয়াকরণ এবং 
গৌতম, শঙ্টরাচার্ধোর ন্যায় ধর্ম-প্রচারকের নাম মনে হইলে কোন্‌ 
সহৃদয় ভারতবসীর হৃদয় স্বদৈশ-প্রেমে পরিপূর্ণ না হয়? 
কে না এই মহাপুরুষদিগের ইতিহাস পাঠে সমুদ্যত হম? প্রাচীন 
আর্ধ্যগণ এক সময়ে জগতের পূজনীয় ছিলেন। তীহারাঁ কোমল 
বিষয়ের কোমল সৌনার্যোর সস্তোগেই ব্যাসক্ত থাঁকিতেন না, তাহার! 
কেবল ভ্রমরচুদ্ষিত প্রতাতকমলের অঙ্গবিলাস দেখিয়া অথবা কাব্য 
নাটকের অনুশীলন করিয়াই কালাতিপাঁত করিতেন না। তাহারা 
গভীর বিনয়ের গভীর টিন্তায় সর্বদা সংধত থাকিতেন, তাহাদিগের 
হনয় আুষে দুঃখে, সম্পদ বিপর্দে, অন্রভেনী শিরিবরের ন্যায় সদ] 
উন্নত থাকিত। তীহারা সাহিত্য বিজ্ঞানাদি শানে অদ্বিতীয়, সমর- 
কৌশলে অদ্বিতীয় এবং ধর্শনীতিতে অদ্বিতীয় ছিলেন । এক সময়ে 
ভারতবর্ষ এইরূপ মহাতেজস্বী, মহাসত্ব আর্ধযপুরুষগণের আবাস-ভুমি 
ছিল, এক সময়ে এইরূপ আর্ধ্যতেজ, আর্ধসাহস, আর্ধ্য জ্ঞানের 
মহিমায় ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 

হিন্দু আর্ধ্যগণ দশগুণোত্তর সংখ্যার স্বষ্টিকর্তা। হিন্দু আর্ধাগণ 
ক্ষেত্রতন্ব, ভ্রিকোণমিতি, বীজগনিতের উৎকর্ষ-কারক। হিন্দু আর্ধ্যগণ 
প্রভাববতী চিকিংসা বিদ্যার প্রধান অনুশীলনকারী। আরব ও এীদ 
দেশীয়মণ হিন্দু আর্ধাদিগের নিকট হইতেই গনিতাদি শান্তর শিক্ষা 
করিয়াছে । যে গ্রীন হইতে ইউরোপের এত শ্রীবৃদ্ধি, সেই গ্রীসই 
প্রাচীন ভারতের মন্তবশিষ্য। 

হিন্দু আর্ধ্যগণ গণিতাদি শান্ের ন্যায় যুদ্ধববিদ্যাতেও পারদর্শী । 
এক সমরে হিনুবিগের সমর-কৌশলে সমস্ত পৃথিবী চমকিত হইয়াছিল। 
সাহিতা, দর্শন, যুদ্ধবিদ]া প্রন্থতিতে আর্ধ্য হিন্দুগণ যেরূপ শ্রেষ্ঠ, ধর্মা 
ন।তিতে সেইরূপ শ্রেঠ হিলেন। শাক্য.পিংহের ধর্মভাব আজ পর্য্যস্ত 
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সমস্ত পৃথিবীর বরণীয় হইয়া! রহিয়াছে। রাজ্যেশ্বরের স্েহাম্পদ পুত্র ও 
আজন্ম সৌভাগ্য-সম্পন্তির ক্রোড়ে লালিত হইয়াও শাক্য সিংহ 
কেবল ধর্শের ভন্ত সমস্ত পরিত্যাগ করিরাছিলেন। সর্বপ্রকার উদা- 
সীনতা, সর্ধপ্রকার' বিষয়-নিবৃন্তি তাহার জীবনের অবলম্বন ছিল। 
-তিনি “নলিনীদলগ ত” জলের স্তাঁয় জীবনের ক্ষণস্থা তা, বিছ্যুৎগ্রভার 
্যায় সৌভাগ্য-লক্্ীর চঞ্চল, এবং চক্রনেমির ন্যায় অদৃষ্টের পরি- 
বর্তনশীলতা জানিয়া, সংসার ছাড়িয়! নির্জন গিরিকনদরে বা নির্ন 
অরণ্যে নীরবে বিয়া অপ্তিমে অনস্তপদ প্রাপ্তির আশায় অনস্তশপ্জির 
ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। এইরূপ ধর্মভাব জগতে অতুল্য ও অমুল্য। 
শাক্যপিংহের প্রচারিত ধর্ম এক্ষণে মধা এশিয়া অতিক্রম করিয়া 
চীনে প্রদারিত হইয়াছে, ছিমগিরির শুক্ষ অতিক্রম করিয়া তিব্বতে 
প্রবেশ করিয়াছে ।॥ সংক্ষেপে কামস্কট্কার তৃষার-ক্ষেত্র হইতে দিংহল 
দ্বীপ পর্য্যন্ত ছাইয়! পড়িয়াছে। এই ধর্মপ্রন্থীরক শাক্যদিংহ ভারতের 
লেহাম্পদর সন্তান । 

প্রাচীন আর্ধ্যদিগের গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহাতেও আর্ধ্য 
গণের ধর্মভাব দেদীপামান দেখিবে | রামায়ণ ও মহাভারতের রামচন্ত্র 
'ও যুধিষ্টির ধর্মভাবের জন্য আজ পর্য্যন্ত সকলের হৃদয়গত শ্রদ্ধা ও 
সক্তির পু্তা পাইয়া আসিতেছেন। অধিক কি, আর্য হিন্দুগণের 
ধর্মুনীতি বিদেশীয়দিগকেও বিশ্মিত করিয়া তুলিয়াছে। বিখ্যাত ্ীতি- 
হাপিক এরিয়ান্‌ এবং বিখ্যাত পরিব্রাজক হিউয়েস্থ সাঙ উভয়েই 
ঘুক্তকণ্ঠে হিন্দুিগকে সতাবাদী, উদীর-স্বভাঁব বলিয়া উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। ভারতনুম়ি এইরূপ বিদ্যা, তেজস্থিতা ও ধর্মনীতির বিলাস- 
ক্ষেত্র ছিল। | রর 

আইস ত্রাতুগণ! আমরা একবার সেই মনর্বী আর্ঘ্য পূর্ব 
গুরুষগণের চরণে প্রণাম করি; আইস একবার সেই পূর্বপুরুষগণের 
ধর্মমীতির আলোচনা করিয়া উদারত1, সরলতা সংগ্রহে যন্রশীব 
হই; ঘত দিন পবিত্র আর্ধ্শোশিতের শেষবিদ্দু আমাদিগের 
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ধমনীতে প্রবাহিত থাকিবে, আইস, ততদিন আমর! ূর্বপুরুষগণের 
্তায় জীবনের শান্তিময় উৎকৃষ্ট পথে অগ্রসর হইতে থাকি *। 


প্রাচীন আর্ধ্য জাতি। 


হাহারা এক্ষণে হিন্দু, গ্রীক, রোমরু, ইতালীয়, পারসিক প্রভৃতি 
বিভিন্ন জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন, তাহারা সকলেই এক 
মূল্য জাতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। এই মুল্য জাতি “আর্ধ্য” 
নামে পরিচিত। সাধারণতঃ মান্য ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে আর্ধ্য বলা 
যার। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থকৃবক। কোন কোন পত্তিতের মতে 
“থধ” ধাতু হইতে “আর্য” শব নি্গন্ন হইয়াছে । এই খ ধাতুর অর্থ 
চাস করা। অর্ধযদিগের আদিম অবস্থা যখন কিছু উন্নত হয়, যখন 
তাহারা কৃষিকার্ধে মনে'নিবেশ করেন, তখন বোধ হয় তাহাদের 
মধ্যে “আধ্য” সংজ্ঞার উৎপত্তি হইয়াছে। 

এই মূল্য আর্ধ্য জাতি প্রথমে এণিয়া খণ্ডের অধিবামী ছিলেন । 
চঙ্গেজ, থা, তিমুর লঙ্গ প্রভৃতি দিগ্বিজয় মত্ত ভূপতিগণ যে স্থান 
হইতে বহির্গত হইয়া, এক সময়ে পার্খবর্তী ভূখণ্ডে ঘোরতর আতঙ্ক 
বিস্তার ও নম্ন-শোণিত শরোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, আদিম আর্ধ্য- 
গণ প্রথমে সেই স্থানেরই একাংশে বাস করিতেন। গ্রীক, রোমক ও 
পারসিকেরা পূর্ব দিকে আপনাদের দেবভূমি নির্দেশ করিয়া থাকেন। 
আবার হিন্দুগণ খন পঞ্জাবে আঙিয়৷ বাদ করেন, তখন তাহারা 
উত্তর দিকে আপনাদের স্বর্গ নির্দেশ করিতেন। এক্ষণে এই সকল 
জাতির পবিত্র স্থানের অবস্থান-সন্নিবেশ আলোচনা করিয়া দেখিলে 
বোধ হয়, মধ্য এশিয়ার তৃথণ্ড ইহাদের আদি নিবাস-স্থান। মাঁনচিত্র 
₹. 5 কলিকাতার যৃন্জন দ্দিরানী দার ইক বাবু হুরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যার 
গ্তারতের ইতিহাম অধ্যরন" মন্থনধে যে বক্তা করেন, তাহার সমালোচনা-গ্রদঙ্গে 
ল্লিখিত। | 
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সমূহে এই ভূখণ্ড স্বাধীন তাতার নামে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইহা 
সমুন্নত মালভূমিতে পরিব্যাপ্ত। আমুদরীয়া এবং মুরঘাব নদী ইহার 
অত্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহার উত্তরে কিজলকম্‌ প্রভৃতি 
বালুকাময় মরুভূমি, পূর্বে কৈলাস পর্কতি, দক্ষিণে হিদ্দুকুশ এবং 
পশ্চিমে কাম্পিয়ান সাগর। বর্তমান সময়ে বল্ধ, সমরকন্দ, মিসেদ 
এবং হিরাত ইহার প্রধান নগর । প্রাচীন সময়ে শিখিয়া! (শক জাতির 
আবাস ভূমি ), পার্থিয়। প্রভৃতি কতিপয় স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। 
ফাহাদের সন্তানগণ এক্ষণে পৃথিবীতে সুসভ্য জাতি বলিয়! সন্মানিত 
হইতেছেন, এই প্রদেশের একাংশ তাহাদের আবাস-ভূমি ছিল। 
বর্ণিত ভূখ আয়তনে অনেক বড়, এই আয়ত প্রদেশের কোন্‌ 
ংশে আদিম আধ্্যগ্রণ বাদ করিতেন, সুম্ধরূপে তাহার নির্দেশ করা 
একরূপ ছুঃসাধ্য । যাহা হউক, পণ্ডিতগণের গবেষণাক্স এক্ষণে এক 
প্রকার স্থির হইয়াছে বে, হির্রাত্ত হইতে বল্ধ পর্য্যস্ত রেখার দক্ষিণে 
এবং বেলুরতাগ ও মুসতাগ পর্বতের পশ্চিমে প্রাচীন আর্ধ্যগণ বাস 
করিতেন। 
ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে যাইয্া উপনিবেশ স্থাপন করিবার বহু পূর্বে 
এই আদিম আর্ধগণ আপনাদের প্রথম অবস্থায় তাদৃশ সভা ছিলেন 
না। তাহার! মৃগরালন্ধ বন্য পশুর মাংসে উদর পৃর্তি করিতেন এবং 
সময়ে সময়ে দক্গবন্ধ হইয়া তয়ঙ্কর শব্ধ করিতে করিতে পণুহননে বহির্গত 
হইতেন। তাহারা সোমরস-প্রিয় ছিলেন। এই মদ্দিরা সেবনে 
তাহাদের যুগ প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠিত। গৃহ নির্মাণে তাহাদের 
অভিজ্ঞতা ছিল না। বন্য জন্তর সমাগম নাই, বা কণ্টকময় ঝোপ 
নাই, এমন পরিফৃত ক্ষেত্রে তীঘারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতেন। 
অগণ্য-তারকা-শোভিত বিশাল আকাশ বা বিস্তৃত ভুখও তাহাদের 
মানসিক ভাব বিস্তৃত করিত না, লাবথ্যময় পূর্ণচন্ত্র বা অরুণ-রঞ্জিত 
উষা! তাহাদের হৃদয়ে কোমলতার সঞ্চারে সমর্থ হইত না, এবং সঙ্গু- 
নত পর্বত বা! বেগবতী তরঙ্দিণী তাভাপদিগকে ক্ঞানের উচ্চতর মন্দিরে 
হ্‌ 
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তুলিয়া দিতে পারিত না। তাহাদের চারিদিকে প্রকৃতির এই সকল 
ভীষণ ও কমনীয় কান্তি বিরাজ করিত, কিন্তু ইহাঁতে তাহাদের কবিত্ব- 
শক্তির উন্মেষ হইত না। কে তাহাদের সম্মুধে এই কল দৃশ্য 
প্রসারিত রাখিয়াছেন, কাহার করুণাবলে তাহারা জীবিত থাকিয়! 
প্রক্কতির এই সৌনার্য্যের রাঁজো বাস করিতেছেন, তাহা তাহার! 
একবারও ভাবিতেন নাঁ। বন্য জন্তর উপদ্রব নিবারণ ও জীবন- 
ধারণার্থ পণুহননই তাহাদের চিন্তার বিষয় ছিল। তাহারা বন্যতাবে 
আপনাদের অধ্যুষিত ভূখণ্ডের বনে বনে বেড়াইতেন, এবং উচ্চতর 
জ্ঞান ও ধর্মে বঞ্চিত থাকিয়া এই বন্য ভাবেই আপনাদের জীবিত্ত 
কাল অতিবাহিত করিতেন। 

ক্রমে তীহীদের এই বন্য-ভাব তিরোহিত হইল। ক্রমে তাহারা 
আরণ্য পণুদিগকে বশ করিতে শিখিলেন, ক্রমে এই বশীভূত পণ্ড" 
দিগের প্রতিপালনে তীহাদের প্রবৃত্তি জন্মিল। এই সময় হইতে 
তাহাদের অবস্থা ধীরে ধ্বীরে এক এক গ্রাম উপরে উঠিতে লাগিল। 
ভূমি কর্ষণে গবাদি জন্ত বিশেষ আবশ্যক হওয়াতে তীহারা যথা- 
নিয়মে এই সকল জীবের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ 
রক্ষণীবেক্ষণে তীহাদের মমত| ও সমবেদনা জন্মিল। পূর্বতন আরণ্য 
প্রকৃতি তিরোহিত হুইল, এবং কো'মলতা, মৃছুতা ও নৌম্যভাব 
কাহাদিগকে অনঙ্কৃত করিতে লাগিল। তাহার! যত্রুপূর্বক আপ- 
নাদের গবাদি পণ্ড পালন করিতে লাগিলেন। গৃহপালিত গাভীর 
নিরীহ ও শাস্তভাব দর্শনে তাহাদের প্রকৃতি অধিকতর নিরীহ ও শাস্ত 
হইয়া! উঠিল। তাহারা এখন একের অধিক দার পরিগ্রহ করিতে 
লাগিলেন, সাধারণের প্রতি সৌহার্দ দেখাইতে আরম্ভ করিলেন এবং 
পরিবার-বদ্ধ হইয়া পূর্বাপেক্ষা শান্ত-ভাবে জীবন-্যাত্রা নির্বাহ 
প্রবৃত্ত হইলেন। গবাদি জীবের চারণ-ভূমি তাহাদের রাজ্য, গৃহ" 
পালিত পণ্ড তাহাদের সম্পত্তি, এই সকল পপর রক্ষণাবেক্ষণ তীহা- 
দের কার্ধ্য, ইহাদের সন্তষ্টি সীধন তাহাদের আমোদ এবং ইছাদ্ের 
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ুগ্ধ তাহাদের প্রধান পানীয় হইয়া উঠিল। ক্রমে গবাদি জীবের 
জন্য অধিক চারণ-ভূমির প্রয়োজন হওয়াতে তাহারা যত্ব সহকারে 
বর্ষা গ্রভৃতির আবির্ভাব ও তিরোভাবের আলোচনা করিতে লাগি- 
লেন। এইরূপে প্রাকৃতিক কার্য্যের প্রতি তাহাদের মনোধোগ 
হইল। তাহারা বীর তাবে আকাশ ও পৃথিবী উভয়েরই বিভিন্ন 
পরিবর্তন দেখিতে লাগিলেন, এবং চন্দ্র সু্য্যের গতি দ্বারা আপনা- 
দের সময় নিরূপণ করিতে অভ্যাস করিলেন। এই গণুপালক সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে যিনি অধিক ক্ষমতাপন্ন ও বুদ্ধিমান, তিনি আপন 
আপন দরের অধিনায়ক হইলেন। সামাজিক ও পারিবারিক বিষয্কে 
অধিনায়কের ক্ষমতা অনু ও প্রাধান্য অপ্রতিহত হইয়া উঠিশ। 

ক্রমে কৃষিকার্ধ্য আরম্ভ হইল। আর্ধ্যগণ বলদ প্রভৃতির সাহায্যে 
হল-ালনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে গাভীগণ প্রচুর পরিমাণে ছুগ্ধ 
দিতেলাগিল। কৃষিজীবিগণ এই ছুগ্ধ ও গোধ্মচূর্ণ দিয়! উৎকৃষ্টতর খাদ্য 
সামগ্রী প্রস্তত করিতে লাগিলেন। কৃষিক্ষেত্র ইহাদের স্থায়ী 
সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হষঈটল। এই আদিম সময়ে লোক সংখ্য। 
অধিক ছিল না, স্ৃতরাং ক্ষেত্র হইতে যাহা! লাভ হইত, তদ্দারা 
আর্ধ্যগণের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভরণ পৌষণ নির্বাহ হইতে লাগিল। 
কৃষি-ক্ষেত্রের কাজ যখন শেষ হইয়া যাইত, উৎপন্ন শস্য-সম্পত্তিতে 
যখন আবাস-গৃহ পরিপূর্ণ হইত, তখন আর্ধ্যগণ আপনাদের প্রয়োজন 
মত সামান্য সামান্য ত্রব্য প্রস্তুত করিতেন। এইবূপে কৃষিজীবী 
আর্ধ্য সম্প্রদায় গবাদি পণ্ড ও আপনাদের পরিশ্রমের উপর টি 
করিয়া সংসার-ধর্ধ রক্ষায় প্রবৃত্ত হন। ৃ 

আত্ম প্রাধান্য রক্ষার জন্য আর্ধাগণ ক্রমে দাহসী ও রপপটু হইয়া 
উঠিলেন। ক্রমে তাহাদের মধ্যে ছু গত রাজ্য স্থাপনের রীতি 
প্রবর্তিত হইল। প্রত্যেক ক্ষুদ্র রাজ্যে এক এক জন রাজার অধীনে 
সৈন্য পরস্তত হইতে লাগিল। রাজার! আপনাদের শীগনাধীন জম- 
পদের উৎকর্ষের জন্য আইন প্রস্তত করিতে লাগিলেন। ইহাদের 


১৬ ভারত-কাহিনী। 


রণ-দক্ষতা প্রকাশের জন্য চারণগণ নিযুক্ত হইল। ইহারা যুদ্ধ-বিষ- 
গ্নিণী গীতিক! মধুর স্বরে গাইয়া বেড়াইতে লাগিল। যুবকেরা এই 
গানে উত্তেজিত হইয়া আত্ম-প্রাধান্য দেখাইতে অগ্রসর হইল । যাহারা 
অপেক্ষাকৃত সাহসী ও বলবান্‌ ছিল, তাহারা শক্র-পক্ষের উপর আপ- 
নাদের বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য 
ংগঠিত হইল। প্রতি ক্ষুদ্ররাঁজ্যে ভিন্ন ভিন্ন দলের লোকে পরিপূর্ণ 
হইয়া উঠিল। ইহারা রাজাকে যথানিয়মে কর দিত। সামান্যকূপ 
বাণিজ্যও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আর্ধ্যগণ যখন ভারতবর্ষে 
আপিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন তাহারা সভ্যতার এই 
শেষোক্ত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। 
উপরে যে চারি অবস্থা বর্ণিত হইল, তাহাতে আদিম আর্ধয- 
দিগের জাতি-বিভাগের বিষয় জানা যাইবে। সভ্যতার উৎকর্ষের 
সহিত আর্ধ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়া উঠেন। পাচ হাজার 
বংসরের অধিক হইল, আর্ধ্যগণ হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তরদিগ বর্তী প্রদেশে 
বাস করিতেন। এই সময়ে তাহাদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি 
ও ধর্ম-প্রণালী যে অসংস্কৃত অবস্থায় ছিল, তাহা সহজে বোঁধ হইবে। 
তাঁছারা প্রধানতং তিন জ'তি বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। এক 
ম্প্রদায় মৃগয়া দ্বারা, অপর সম্প্রদায় পণুপালন দ্বারা এবং তৃতীয় 
সম্প্রদায় কৃষি কীর্ধ্য ছারা জীবিক] নির্বাহ ব্রিতেন। মুগয়াজীবী 
আর্ষ্যেরা রূঢ় ও উদ্ধতপ্রক্ৃতি, পণুপাঁলকের! অলস ও অধ্যবসায়-রহিত 
এবং কৃষিজীবীরা পরিশ্রমী ও নিয়মিতরূপে কার্য্যকারী ছিলেন। প্রথম 
ছুই সম্প্রদায়ের আর্্যরা আপনাদের ব্যবসায়ের অনুরোধে এক স্থানে 
বাস করিতেন না । যেখানে মৃগয়ার উপযোগী জীব জ্ত পাওয়া 
যাইত, মৃগয়াজীবীর1 তথায় যাইয়া বাস করিতেন। মৃগ্য জীবের 
অভাব হইলে আর সেখানে থাকিতেন না, স্থামাস্তরে চলয়া 
ষাইতেন। এইরূপে পণুপালকেরা, যেখানে ভাল তৃণক্ষেত্র পাওয়া 
যাইত, সেইখানে অবস্থান করিতেন। অধ্যুষিত স্থানে তৃণাদির অস্থার 
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হইলে আবার ভাল চানণ-ভুমি পাইবার আশায় নানাস্থানে ঘুরিয়! 
বেড়াইতেন। বাসস্থানের স্থির্ভা না থাকাতে মৃগয়াজীবী ও পঞ্ড- 
গালকেরা কোন স্থানেই স্থায়ী গৃহ নিশ্ধাণ করিতেন না। তাঘুর 
্থায় গৃহ-বিশেষই তাহাদের অবস্থার উপযোগী ছিল। কিন্তু কৃষি- 
জীবীরা এরূপ নানা। জনপদ-বিহারী ছিলেন না। তাহাদিগকে এক 
স্থানে থাকিয়া! কৃষি-ক্ষেত্রের কার্ধ্য করিতে হইত। এজন্য তাহারা 
দু ও স্থায়ী গৃহ নিম্াণ করিতেন। তাহাদের ধর্ম ও নীতি-জ্ঞানও 
অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল। তাহারা পরিবার-বদ্ধ হইয়া বাম করিতেন। 
কষি-ক্ষেত্রের কার্ধ্য শেষ হইলে সরল ও পবিত্র গোষ্ঠী-কথাঁয় তাহাদের 
যময়াতিপাত হইত। এই ক্কঘিজীবী আর্ধ্যগণ হইতে প্রথমে দেশের 
অভ্যন্তরীণ উন্নতির স্যত্রপাত হয় | 

এই প্রাচীন আর্ধ্যদের মধ্যে বিবাহের রীতি ছিল।, বহুধিবাহ 
লিষিদ্ধ ছিল না। একের অধিক দার পরিগৃহীত হইত ॥ সকলে 
পরিবার-বদ্ধ হইয়া বাস করিতেন । উত্ত্রাঁধিকারের নিয়ম ও সম্পত্তি 
রক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। দণডবিধি অনুসারে চৌর্য্য প্রভৃতি পাপ-কার্ধ্য 
নিবারণ করা' হইত।, সকলেই শাস্ত ও সংযতচিত্ত হইয়া, প্রচলিত 
বিধি সকল মানিত। পিতা পরিবার পালন করিতেন, মাতা আহা, 
রীয় দ্রব্য প্রভৃতির পরিমাণ ও ব্যবস্থা করিত্বেন এবং ছুহিতা ছুগ্ধ 
দ্বোহন করিতেন । এইরূপে পরিবার রক্ষার ভার পিতার (বর্ডার) 
প্রতি, সাংসারিক কার্ধ্যের ভার মাতার ( কর্তার ) প্রতি, এবং আবস্তক 
দ্রব্যাদি সংগ্রহের ভার ছুহিভা প্রভৃতির প্রতি সমর্সিত ছিল। পরি, 
বারের মধ্যে যিনি সকল বিষয়ের বর্তা, তিনি রা আরাধা 
দেবতার নিকট আপনাদের কুশল প্রার্থনা করিতেন । 

এই. সময়ে শিল্পকার্ধের তাদৃশ উন্নতি না হইলেও বারা আপ* 
নাদের প্রয়োজনীয়। জব্যাদি: প্রস্তুত করিতে পারিতেন। তাহার 
খণ্ু-বিশেষের চণ্্ম বা লোম দ্বারা বসত গ্রস্ত করিতেন । ভীহাদেক্ 
ধ্যে কর্মের, উপযোগী, য় দরব্য ও, অন্তর শস্ত্ের ব্যবৃহার. ছিধ $ 
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রন, স্বর্ণ আভরণ, তাম্র ও লৌহ তাহাদের অপরিজ্ঞাত ছিল না। 
তাহার! অবস্থাবিশেষে এই সকল ধাতুর ব্যবহার করিতেন । 
সম্প্রদায়ের পার্থক্য থাকিলেও তাহাদের মধ্যে বন্ত্রের পার্থক্য ছিল 
মা। তীহারা শীভ-প্রধান দেশ বাসী ছিলেন, এজন্য তিন সম্প্রদায়ই 
শীত নিবারণের উপযোগী চর্ম বা লোম নির্মিত কাপড় ব্যবহার 
করিতেন। ূ 

আর্ধ্যদদিগেক্স খাদ্য সামগ্রী এক রকম ছিল না। তিন সম্প্রদায়ই 
আপনাদের অবস্থা ও ব্যবসায়ের ভিন্নতা অনুমারে ভিন্ন ভিন্ন ড্রকা 
আহার করিতেন। মাংস মৃগয়াজীবিদের খাদ্য ছিল। কিন্তু পত্ত- 
পালক ও কৃষিজীবীরা কেবল মাংসের উপর নির্ভর করিতেন না। 
ক্ষেত্রোৎপন্ধ শন্ত এবং গবাদি জীবের দ্ৃপ্ধ ও তীহাদের জীবন রক্ষার 
ভাবলম্ব ছিল। মুগয়াজীবী ও পশুপাঁলকেরা স্ুরাপায়ী ছিলেন ॥ 
মোম মদ্দিরা হইশাদের বড় প্রিয় ছিল। এতস্ন্ন ইহারা, গম, যব 
হুইতে এক্ষণকার পচাইযের মত এক প্রকার সুরা প্রস্তুত করিতেন । 
ফ্কষিজীবীরা এরপ স্ুরাপেবী ছিলেন না । ই'হারা অল্প পরিমাণে সোম- 
রস পান করিতেন। বস্ততঃ কষিজীবিগণ অতিশয় মিতাঁচারী ছিলেন । 
আহার পানে ইহারা মন্তত হইতেন না। এজন্য ই'হাদের প্রকৃতি 
অতিশয় নিরীহ ছিল। সকল দেশের সবল স্থানেই কৃষকদিগের এই 
নিরীহ ভাব দেখ? যায়। ও 

আধর্য্যগণ গ্রথম অবস্থায় ছম্দৌবদ্ধ রচনার বড় পক্ষপাতী ছিলেন 1 
ধর্শ-কার্ধ্যের অনুষ্ঠান সময়ে এই সকল ছন্দোময়ী কবিতার আবৃত্তি 
হুইত। কবিতার স্বর ও ছন্দের পবিত্রতা, সাধনে আর্ধ্ের! বিশেষ 
ঘত্ববান্‌ ছিলেন। অপরিশ্তদ্ধ ছন্দে কোন কবিতা প্রণীত হইলে 
বা অগরিতদ্ধ স্বরে কোন কবিতা পাঠ করিলে তাহারা! আপনাদিগকে 
ধর্মতিষ্ট ও গ্রনষ্ট-সর্বন্ব বিবেচনা করিতেন। খগ্বৈদে আদিম আর্য" 
দ্বিগের এই সকল ছন্দোমরী রচনা দেখা স্বায়।, এগুলি তাহাদের 
তদানীত্বন পরিগুদ্ধ রুটি ও ধর্শনিষ্ার গ্রধান পরিচয় । এই বকল 
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. লনা লিখিত হইত না। আদিম আর্ষোযর। লিখিতে জানিতেন লা। 
এগুলি বংশ-পরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আমিত। 

আর্ধ্যদিগের ধর্ধব-প্রণালী তাহাদের সভ্যতার ইতিহাসের প্রধান 
বিষয়। মানুষ যখন সাঁতিশয় জসভ্য অবস্থায় থাকে, ত্বখন দেবতার 
সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণ! থাকে না। সেষখন এই অবস্থা হইতে 
কিছু উন্নত হয়, তখন দেবতাকে আপনার শক্র, সুতরাং তয়ের বিষয় 
বলিয়া মনে করে ॥ কৌন বিষয়ে কৃতকার্ধা হইতে হইলে সে প্রথমে 
আপনার এই ভয়জনক শক্রকে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হয়। নিকোবর 
দ্বীপের অসভ্যেরা' আপৰাদের দেবতাকে সর্বদা ভয় দেখাইতে চেষ্টা 
পায়। প্রার্থনা পূর্ণ না হইলে আফ্রিকার নিগ্রোরা আপনাদের 
দ্বেবতাকে তাড়াইয়! দিতে উদ্যত হইয়া থাকে। ইহার পর মানুষের 
গৌরব ও সভ্যতার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেবতারাও গৌরব- 
পূর্ণ ও সুসত্য হইতে থাকেন। কিন্তু ইহাদের ক্ষমতা, প্রসারিত হয় 
না.। উহা! এক একটা বিষয়ে আবদ্ধ থাকে ॥ এক ভ্বন সমুদ্রের অধি- 
গতি হন, একজন ভূমির উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করেন, একজন মেঘের 
নিয়ামক হন, অন্য জন পর্বতের কর্ৃত্বভার গ্রহণ করেন।, অধিকতর 
ক্ষমতাশালী দেবতারা প্রায়ই নির্দয় ও হিংসা-পর হইয়া! থাকেন ॥ 
ইহাদিগকে শোণিত মাংস দিয়! পরিতর্পণ করিতে হয়। আদিম 
আর্ধ্যদিগের ধর্মসন্বন্ধীয় মত্রও এইরূপ পরিবর্ত হইয়াছিল) আধু- 
নিক অসভ্যদ্ছিগের ্তাক্। ইহাদেরও প্রথমে দ্ধেবতার সম্বন্ধে কোনও" 
ধারণা ছিল না। পরে ইহারা আঁপনাদের অনিষ্টকাঁরী হিংসাপরূ 
দেবতার উপর বিশ্বাস স্থাপন. করেন। শেষে .ইহীদ্দের মধ্যে বহুসংখ্য 
দেবতার স্ৃষটি হয় এক একটা দেবতা, অনস্ত-বিস্কৃত প্রন্কৃতি-রাজ্যের 
এক একটা বিষয়ের অধিপতি হইয়া! উচ্ঠন। এইরূপ ইঞ্জ, মরু, 
দ্যৌস্‌ (স্বর্গ), পৃথী, উ্া, অগ্নি, পর্জন্, বাঁ অদিতি প্রভৃতি দেব 
তাঁর কল্পনা হয়। এই সকল দেবতার স্ষ্টি এক দিনে বা এক হয়ে হক 
মাই। প্রাীন আর্তযদিগের অবস্থার পরিবর্তের সে সঙ্গে নূতন নৃত্বন 
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দেবতার সি ও পূর্বতন দেবতার অবস্থা পরিবর্ঠিত হইয়াছে। যে 
ইন্দ্র পৌরাণিক ধর্ম-জগতে দেবরাজ বলিয়া পরিকীন্তিত হইতেছেন। 
মৃগয়াজীবী আর্ধ্দিগের মধ্যে সেই ইন্দ্র একটা কাল্পনিক বৃত্তি বলিয়া 
পরিগণিত হইতেন। এই বৃতি পশু-হনন-সময়ে মুগয়াজীবিদিগকে 
বল, উত্লাহ ও তেজ দিত। সোমরস-পানে ইহা, প্রদীপ্ত হইত। 
ইহা মৃগয়াজীবিদিগকে উন্মত্ত-প্রায় করিয়া তাহাদিগকে বিজন গিরি- 
গহ্বরে বা অগম্য বনান্তরে লুকাফ্মিত শ্বাপদদ্িগের নিধনে নিয়োজিত 
রাখিত। এই গিরিগহ্বর ও নিবিড় অরণ্য সমূহকে বৃত্র বলা যাইত । 
এক দিকে ইন্্র মৃগয়াজীবী আধ্ধযদিগকে পণু-হননে প্রবর্তিত করিত, 
অপর দিকে বৃত্র এই পণুদিগকে আপনার আশ্রয়ে লুকাইয়া রাখিত। 
স্থৃতটীং ইন্্রের সহিত বৃত্রের চিরন্তন শক্রতা, ছিল। চিরদ্দিন উভয়েই 
উভযষের প্রতিদন্থিতায় অগ্রসর হইত॥; ইহাঁর পর আর্ধ্য-সম্প্রদায়: 
ববন সভ্যতার দ্বিতীয্ক সোপানে পদ্দীপর্ণ করন, ষখন তাঁহারা; পণ্ু- 
পালনে-ও পণুদিগের' চারণ-ভূমির উ্ধকর্ষ বিধানে মনোষোগী হন, 
ডখন তাহাদের ইন্্র ও কৃত্বেরও অবস্থাস্তর প্রাপ্তি হয়, আর্য্যেরা 
দেখিলেন, বৃষ্টিপাতে ক্ষেত্র সমুদয়, নব-দুর্বাদলে শোভিত হুইয়] উঠে, 
তরুলতা. সক, পল্লবিত হুইয়া নয়নের অনির্বচনীয় প্রীতি সম্পাদন 
করে । এই সময়ে তাহাদের কোনি ভাবনা, থাকে নাঁ,তাহাদের অদ্ধিতীক়্ 
সম্পত্তি_গৃহপালিত্ব গবাদি, পশু, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে নক তৃণ ভোজনে' 
পরিতৃপ্ত হইতে থাকে ) পর্য্যাপ্ত আহার পাঁনে ইহারা বললি ও. কর্মক্ষম, 
হয়, এবং যথাসময়ে, পর্য্যাপ্ত পরিষাণে ছুপ্ধ দিয়া আপনাদের প্রতি- 
গালকদিগকে সন্তপ্ত করিতে থাকে। বৃষ্টির এইরূপ: উপকারিতা! 
দেখিয়া আর্ধ্যেরা ইন্্রকে বজ্তধারী ও বৃষ্টির কর্তা, বলিয্কা কল্পনা করি- 
লেন। তাঁহাদের বিশ্বাস জন্মিল, ইন্্র সদয় হইলে বৃষ্টি দ্বারা. জনপদ 
জল-সিক্ত হয় এখং তত্প্রযুক্ত চারব-ভূষি নানী প্রকার তৃণগুন্সে পরিপূর্ণ 
হইয়া উঠে। সভ্যতার আদিম অবস্থায় এরূপ বিশ্বীস অমস্তব নহে ॥ 
সিনধুদেশের নিয় শ্রেণীর কৃষক-সম্প্রদায়ের আজ পর্য্স্ত বিশ্বাস স্বান্ধে 
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ষে, তাহাদের সিদ্ধু নদের স্ভায় আকাশে বড় বড় নর্দী সকল রহি- 
যাছে। এই সকল নদীর তট-দেশ যখন প্লাবিত হয়, তখনই বৃষ্টি হইয়া 
থাকে। এই বৃষ্টিতে তাহাদের কৃবিক্ষেত্র সকল শস্তশালী হয়। আদিম 
আর্্যরা এইরূপ সংস্কারের বহিভূত ছিলেন না? এইরূপ সংস্কার 
রযুকতই বৃষ্টির কর্তা ইন্দ্রের কল্পনা হয়। কিন্তু ইন্্র আপনার এই 
অবস্থাতেও প্রতিদন্দিশৃন্ত ছিলেন না। যথাসময়ে বৃষ্টি না হইলে 
ক্ষেত্র সকল বিশু হইয়া যাইত, নবীন তৃণদলের অভাবে গবাদি পণ্ড 
বিশীর্ণ হইয়া পড়িত, পশুপালক আর্ষোর৷ আপনাদের গপুযুথের ছু্দীশ1 
দেখিয়া মিয়মীণ ও কর্তব্য-বিমুঢ় হইয়। উঠিতেন। অনাবৃষ্টি হইলে 
তাহাদের ছুর্গতির অবধি থাকিত না । আকাঁশে নবীন মেঘের উদয় 
হইলে তীহারা উৎফুর্ধ নেত্রে বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকিতেন, কিন্তু এই 
আশাগ্রদ মেঘ যদি উড়িয়া যাইত, গগনমগ্ুল যদি আবার পরিষ্কার 
হইত, তাহা! হইলে তাহারা বিষগন হইয়া ইন্দ্রের প্রতিঘন্দ্ী অনাবৃষট- 
কারী বৃত্রের ক্ষমতায় বিশ্বাস স্থাপন করিতেন । এইরূপে নিবিড় 
অরণ্য ও গিরি-গহ্বরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বৃত্র ক্রমে অনাবৃষ্টির কর্তা 
হইয়া উঠে। পূর্বে যে বৃত্র শ্বীপদ-কুলকে লুক্কায়িত রাখিয়া! ইন্দ্রের 
ব্যাঘাত জন্মাইত, এক্ষণে সেই বৃত্র অনন্ত নভোমণ্ডলে অবস্থান করিয়া 
বৃষ্টির কর্তা ইন্দ্রের ব্যাঘাত জন্মাইতে প্রবৃত্ত হয়। আর্ধ্েরা আপ- 
নাদের গৃহপালিত জীব-সমূহের মঙ্গল কামনায় সংযতচিত্তে ভক্তি- 
রসার্্ ভবদয়ে ইন্দ্র নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করিতেন; বৃষ্টি না হইলে 
বৃত্রের ক্ষমতা পরুর্দ্ত করিবার জন্য আবার সেই ইন্দ্রের শরণাপন 
হইতেন। আর্ধ্যদিগের ইতিহাসে সভ্যতার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে 
দেবতাদিগের উৎকর্ষের এই সৃত্রপাত। 

দেযাঃ, পৃর্থী, উষা, অদিতি, অগ্নি প্রভৃতি এক এট পৃথক, 
দেবতা । আর্্েরী দে্ীঃকে পিতা এবং পৃর্থীকে মাতা বলিয়া সন্বো- 
ধন করিতেন। খগ্বেদের অনেক স্থলে দৌস্পিত (অর্থাৎ পিতা 
দ্যৌঃ) শবের উল্লেখ আছে। এই দেযোঃ বৃষ্িধারী ইন্জ্ের জনক। 


২২. ভারত-কাহিনী। 


উষা-সমাগমে আর্ধ্যগণ শব্যা হইতে উঠিয়া আপনাদের রক্ষণীয় পণ্ত- 
দিগের পরিচর্যায় নিযুক্ত হইতেন। এই সমম্কে তীহাদিগকে দৈন- 
নিন কার্য্যের জন্য প্রস্তত হইতে হইত। তীহারা গুচি হইয়া এই 
সময়ে হল স্বন্ধে করিয়া,শ্সেহপালিত গোধন সঙ্গে কৃষি-ক্ষেত্রে যাইতেন। 
স্ৃতগ্লাং উষ কৃষিজীবী আধ্যদিগের দৈননিন কার্য্যের নিযন্ত্রী ছিল। 
আর্্েরা আপনাদের কার্ধ্যের কুশল কামনায় ভক্তিভাবে এই উধার 
আরাধনা করিতেন। উষাঁর স্তায় অদদিতির দেবীভাঁবও প্রাটীন আর্ধ্য- 
দিগের কল্পনা-সম্ভৃত। আর্ধাদিগের আদিম অবস্থায় বন্য পঞুদিগের 
আশ্রয়স্থল গিরি-সন্কট গিরি-গঙ্কবর প্রভৃতি বিভক্ত ও উচ্চ নীচ স্থান 
"দিতি" নামে অভিহিত হইত । দিতিশৃন্ত স্থান অর্থাৎ তৃণ-সমাচ্ছাদিত 
প্রশস্ত সমভূমি-বণ্ডের না “অদ্দিতি” ছিল। দিতি ষেমন ভয় ও আঁত- 
স্বের উদ্দীপক ছিল, অদিতি তেমন ছিল না । আর্ধ্যের অদদিতির ভক্ত 
ছিলেন, যেহেতু ইহ! তাহাদিগকে বন্য পপর উপদ্রব হইতে রক্ষা করিত, 
এবং তাহাদের পরম স্নেহের ধন গবাদিজীবের আশ্রয়-ভূমি ছিল। প্র- 
শস্ত গ্তামল ক্ষেত্রের এক দেশ দিয়া পার্বত্য সরিৎ বঙিয়া যাইতেছে, 
অদূরে গৃহ-পালিত পণ্ুপাল নবীন তৃণ ভোজনে পরিতৃপ্ত হইতেছে, 
স্থানে স্থানে শন্তাদদির ভাণ্ডার রহিয়াছে, তরঙ্গিণীর তীরবর্তী স্থচ্ছায় 
তরু-ত্রলে বসিয়া কষিজীবী আর্ধ্-সম্প্রদায় যখন এই সকল দেখিতেন, 
তখন তাহাদের কবিত্বশক্তি সহজেই বলবতী হইত, নবীন অবস্থায় 
নবীন কল্পনায় মত্ত হইয়া তাহারা তখন সমস্বরে অদ্দিতীর স্ততি-গীতি 
গাইতেন । অদিতি এইরূপে কৃষিজীবী আর্ধ্যদিগের মধ্যে আশ্রয়-দাঁ্রী 
মাতা ও পণ্ড সমূহের চারণ-ভূমি বলিয়! পরিচিত ছিল । শেষে দেব- 
জননী বলিয়া পরিকীর্িত হইয়াছে। অদিতি স্তায় অগ্নির উপরেও 
আর্ধ্যদিগের অটল ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। এই আদিম অবস্থায় সকলের 
ঘরেই গার্হপত্য অগ্নি স্থাপিত থাকিত। পরিবারের মধ্যে যিনি বয়ো- 
জোষ্ঠ, তিনি প্রাতঃকালে সংষস্িত্ত হইয়া, ফল মূল প্রত্বৃতি উপহার 
দিয়া, এই অগ্নির উপাসন! করিতেন। | 


প্রাচীন আঁ্যজাতি। ২৩ 


প্রাচীন আর্ধ্য জাতির এই ধর্ম-প্রণালীর বিবরণে প্রতিপন্ন হইবে 
যে, তখন পৌত্তলিকতা ছিল না। কেহ কোনরূপ দেবমূর্থি নিষ্মাণ 
করিয়া তাহার পুজা করিতেন না । কোনন্ধপ দেবমঙ্গির বা বিগ্রহের 
প্রতিষ্ঠা হইত না । কেহ নিরবঙ্ছিন্নভাবে কাহারও পুরোহিত ছিলেন 
মা। ভিন্ন ভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায় সংগঠিত হইভ না। প্রক্কৃতি-রাজ্যে 
যাহা সুন্দর, যাহা মহৎ, যাহা৷ দেখিলে হৃদয়ে গভীর উদদাত্ত ভাবের 
আবির্ভাব হয়, আর্ধ্যগণ একান্ত মনে তাহারই উপাসনা করিতেন। 
সে সময়ে আর্ধ্য জাতির বু্ধিবৃত্তি তাদৃশ মার্জিত হয় নাই, আর্ধগণ 
সে সময়ে এই স্থকৌশল-সম্পন্ন অনন্ত ত্ন্ধাণ্ডের নিগৃঢ় তত্ব হৃদয়ঈম 
করিতে সমর্থ হন নাই, এই অবস্থায় তাহারা যাহার উপকারিতা বা 
মহত দেখিতেন, তাহারাই দেবত্ব স্বীকার করিম! তগ্দতচিত্তে তদীয় 
উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন। প্রতি পরিচ্ছন্ন তৃথওই পবিত্র দেব-মন্দির 
স্বরূপ ছিল, প্রতি গৃহস্বামীই শাস্তি-পরায়ণ পুরোহিত হইয়া সাধারণের 
কুশল প্রার্থনা করিতেন, প্রতি পরিবারই উপাসনা-দময়ে আপনাদের 
বরণীয় দেবতার মহীয়সী শক্তির ধ্যানে নিবিষ্ট হইত। উপাসনার 
প্রণালী সর্বপ্রকার আড়্বর-শৃন্ত ছিল। কোন রূপ পার্থিব বিকার 
দ্বারা ইহা! কলুষিত কর! হইত না। সরলভাবে সরল হৃদয়ে সকলেই 
এই সরল আরাধনা-কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেন । 

কিন্ত তিন সম্প্রদায় একভাবে আপনাদের বরণীয় দেবতার স্বরূপ 
চিন্তা করিতেন না। মুগজীবিদের দেবতা পশু হুননে সাহায্যকারী 
ছিলেন, পশ্ত পালকদ্দিগের দেবতা পণুযুথের মঙ্লল বিধান করিতেন, 
এবং কৃষি-জীবিদিগের দেবতা ক্ৃষিক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধনে ও কৃষি- 
বস্তুর রক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতেন। পৃথক্‌ পৃ্ক্‌ সম্পরীদীন্বের মধ্যে প্রার্ঘ- 
নার এইবপ পার্থক্য থাকিলেও সকলেই একভাবে আপনাদের দেবতার 
বব স্বীকার করিতেন। সকলের দেবতাই পরিপূর্ণ, মঙ্গলময় ও হিংসা- 
লোভাদ্দি-ূন্ত ছিলেন । এই মঙবময় দেবতা হইতে কৌন অমঙ্গল 
হইবে বিমা কেহ বিশ্বাস করিতেন'না। কিন্তু যখন হারা দেখি, 


২৪ ভারত-কাহিনী | 


লেন, এরূপ মঙ্গল-বিধাতা দেবগন থাকাতে ও অনাবৃষ্টি, রোগ,মহামারী 
প্রন্থতি নান! প্রকার অযঙ্গলের আবির্ভীব হয়, তখন তাহারা এই সকল 
অমঙ্গলের কর্তা কতক গুলি ছুষ্ট যোনির অস্তিত্বে বিশ্বাস করিলেন । 
াহারা ভাবিলেন, এই সকল ছুষ্ট যোনি সর্বদা মঙ্গলময় দেবগণের 
সহিত যুদ্ধ করে এবং সময়ে সময়ে তাহাদের ক্ষমতা পধু্দস্ত করিয়া 
নান! অনর্থ ঘটাইয়া থাকে। 

এই আদিম আর্ধ্য-সশ্রদায় কত কাল পর্য্স্ত আপনাদের আদি 
নিবাস-ভূমিতে একত্র ছিলেন, কোন্‌ সময় তাহার! পরম্পর বিচ্ছিন্ন 
হইয়া! দেশাস্তরে উপনিবেশ স্থাপন করেন, এক্ষণে তাহা নিরূপণ কর! 
ছুঃসাধ্য। তাহাদের দল যখন ক্রমে বাড়িয়া উঠে, কৃষিক্ষেত্র সকল, 
যখন ক্রমে বিস্তৃত হইয়। পড়ে, সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মসন্বন্ধীয় মতের 
পার্থক্য যখন প্রবল হইতে থাকে, তখন বোধ হয়, তাহারা মধ্য এশশ- 
নার উন্নত তৃখও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পূর্বে বলা হইয়াছে, 
মৃগয়াজীবী ও পশুপালক আধ্ধ্যগরণ এক স্থানে বাস করিতেন না । যে 
থানে বন্য পন্ত এবং ভাল চারণ- ভূমি পাওয়া যাইত,তীহারা সেইখানে 
যাইয়া অবস্থিতি করিতেন । সম্ভবতঃ এই মুগয়াজীবীগণ প্রথমে ভিন্ন 
ভিন্ন দেশে যাইতে আরম্ত করেন। পূর্বদিকে তুরেণীয় নামক অসত্য 
জাতি বিশেষ প্রবল ছিল। তাহাদের আবাস ভূমিতে তাহারাই এবা- 
বিপত্য করিত। সুতরাং আর্ধ্যগণ পূর্ধদ্িকে যাইতে পারিলেন না। 
উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক তাহাদের নির্গমন-দ্বার হইল। তাহারা 
এই তিন দিকে ক্রমে অগ্রসর হইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগি- 
লেন। এই উপনিবেশ স্থাপন এক সময়ে সম্পন্ন হয় নাই। এক 
মদয়ে সকল সপ্রদ্ায় একত্র হইয়| এক দিকে গমন করেন নাই। ভিন্ন 
ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দুল ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাইয়া! উপণ্নবিষ্টহন। বনু 
পতাব্ধী ব্যাপিয়া এই উপনিবেশ স্থাপনের কারধ্য চলিয়াছিল। বহু শতা্কী 
বর্যাপিয়! আঁ্্যগৰ বহুদেশে আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়াছিলেন । 

স্ার্ধ্যগণ প্রথমে কোন্‌ দিকে অগ্রসর হুন, তাহা! জানিবার কোন 


প্রাচীন আর্ধ্াঙ্গাতি। য্ 


উপায় নাই। এস্থলে প্রথমে উত্তর দ্বিক তাঁহাদের গমনপখ বলিয়া 
ধরা যাইতেছে এক্ষণে মধ্য এশিয়ার মাল-ভূমি হইতে উত্তরাভিমুখ 
হুইয়া পশ্চিমে গেলে ইউরোপে উপনীত হওয়া ষায়। এই ইউরোপে 
আমরা“সলাবনীয়,” পলখুনীয়” ও “টিউটন” এই তিনটা জাতি দেখিতে 
পাই! এই তিন জাকির লোক প্রাচীন আর্ধযদিগের সম্তান। এক্ষণে 
এই জাতিত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন দ্বেশে বান করিতেছে । 
তন্মধ্যে বর্তমান রুষীয়্ ও পোলগণ স্বীবনীক্ব আর্ধ্য। প্রশীয়গণ লিখু- 
নীয় আর্ধ্জাতির সন্তান এবং জর্মান, দিনেমার, ওলনাজ, ইঙ্গ রেজ 
প্রভৃতি টিউটন আর্য্য। 

ইহ্ায় পর পশ্চিমদিগ্বর্জী পথের অনুময়ণ করিলে প্রথমে আমা. 
'দরিগকে পারস্যে উপনীত হইতে হয়। এই পারস্য দেশ একটা 
প্রধান আর্ধ্-উপনিবেশ ছিল। পারস্য হইতে কয়েকটী বিভিন্ন দল 
পশ্চিমাতিমুখে অগ্রসর হইয়া 'কেন্টিক, “আন্মাণীয়, “হেঙ্গেনিক” 
গরভৃতি জাতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে । কেন্টিকগণ দক্ষিণ পশ্চিম 
দিকে যাইয়া, সিরিয়! ও মিশর দেশ দিপা আফ্রিকার উত্তর উপকূলে 
উপনীত হয়। সেখান হইতে ইউরোপে উপনিবিষ্ট হইয়াছে। 
আইরিষ, প্রভৃতি কতিপয় জাতি এই কেপ্টিক আর্ধ্যদিগের সন্তান। 
এশিয়া হইতে আফ্রিকার উত্তরসীমাস্ত ভাগ অতিবাহন-সময়ে আর্ধ্যগধ 
পশ্চাতে আপনাদের কোন চি রাখিয়া! যান নাই। আফ্রিকার 
উত্তর উপকূলে আর্ধ্য-উপনিবেশের কোনও নিদ্নি গাওয়া ছায় না 
ইহার কারণ মহজেই নির্দেশ কর! যাইতে পারে। পথে সেমিতিক 
নামক পরাক্রাস্ত জাতি তাঁহাদের ঘোরতর প্রতিহবন্্ী হইয়া উঠি" 
ছিল। এই প্রতি্ন্থিতার তাঁহার কোন স্থানে স্থির হইয়া! যার 
করিতে পারেন নাই, এজন্য. পথে ভীহাঁষের উপনিবেশেক্$9 ফোন 
চিত থাকে নাই। - 

আন্মাধিরগণ অধিক দূরে -ফাহাসর হয় লাই পিয়াধির হের 
্থান-বিখেষেই ইহাযেক্ আরাদ-তুমি হই! উঠে। হেলেনির দাড়ি 


২৬ ভারত-কাহিনী । 
এশিয়া মাইনর হইতে প্রীসে ও ইতালীতে যাইয়া উপনিৰিষ্ট হয়। 
এই জাতি হইতে ইউরোপ খণ্ডে সভ্যতার আলোক বিস্তৃত হইয়া- 
ছিল। গ্রীক ও রোৌমকগণ এই হেলেনিক আর্ধ/দিগের সন্তান। 
এক্ষণে আমাদিগকে দক্ষিণ দিকের অনুসরণ করিতে হইতেছে। 
মুগয়াজীবিগণ বহুদরে বিভক্ত হইয়া পূর্বোক্ত ছুই দিকে গমন করি- 
লেও আদি আর্ধ-ভূমির জন-সংখ্যা। কমিয়া যায় নাই। বরং উত্ত- 
রোত্তর ইহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে৷ এজন্য পণুপালক ও ক্ষজীন্বিগণ 
আপনাদের আবাস-্থানের সীম! বাড়াইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর 
হইতে থাকেন। ইহাদের দক্ষিণ দিকে গমনের আরও একটা কারণ 
ছিল। যে তুরেণীয় জাতির পরাক্রমে আর্ধ্গণ পূর্বদিকে যাইতে 
পারেন নাই, সেই জাতি ক্রমে এশিয়ার অনেক স্থানে ব্যাপিয়া পড়য়া 
ছিল। ক্রমে পারস্য হইতে মিঙ্গর দেশ পর্য্যত্্ ইহাদের গণি প্রচ 
রিতহয়। এই জাতির উপপ্রবে আর্ধ্যগণ ক্রমে দক্ষণ দিকে আসিয়া 
আফগানিস্তানে উপনিবিষ্ট হন। কতকাল পর্যন্ত ইহারা এই স্থানে 
একত্র ছিলেন, প্রাচীন ইতিহাস তাহা বলিয়া দিতে পারে না। 
তবে এই মাত্র জানা যায়, ইহাদের এক দল সিদ্ধুনদ উত্তরণ পুর্র্বক 
পঞ্চনদে আসিবার বহুপূর্বে ইহীরা। আফগানিক্টানের পার্বত্য প্রদেশে 
একত্র বাস করিতেছিলেন। 
পপু-পালক ও কৃষিজীবী আর্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁদৃশ প্রীতি ও 
সদ্ভাব ছিল না । বিভিন্ন আচার ব্যবহার উভস্ সম্প্রদায়কে উভয়ের 
প্রতিদন্বী করিয়া তুলিয়াছিল। পণুপালকেরা পণ্ুমাংদ ও উগ্র 
সুরাপ্রিক্» ছিলেন, কৃবিজীবিগণ প্রধানতঃ আপনাদের ক্ষেত্রোৎপন্ন 
শসা ও ফল মূলা দারা জীবন ধারণ করিতেন। প্রথম সম্প্রদায় 
. ভাৰিতেন, পণ্ু-বলি এবং তেজদ্কর সোম-মদিরা! “দিলে তাহ দের 
দেবগণ সন্তুষ্ট হুন, দ্বিতীয় সম্প্রদায় ভাবিতেন, সুস্বাদ ফল মূল ও 
তীব্র মাদকতা-রহিত সোৌম-লতাঁর রসে তাহাদের দেবগণ পরিতৃপ্ 
হুইয়া থাকেন, এক দল হিংসাশীল ও পরিবর্তন-প্রিয় ছিলেন, অনা 
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দল নিরুপদ্রব ও শান্তিসন্ব জীবনের প্রশংস1 করিতেন। এইরূপ 
বিিত্প্রক্কতিতে উভয় দলের আঁরাধ্য দেবতাও বিভিন্গরন্ৃতি বিশিষ্ট 
হইয়! উঠেন। লাহমী, উদ্ধত, কোপন-স্বতাৰ ও সমর-পটু দেবতা 
পণুপালকদিগের অধিকতর যোগ্য হইলেন এবং নত্র, নিরীহস্বভাৰ 
ও শান্তিপ্রিয় দেবতা কৃধি-জীবিদিগের প্রন্কৃতির সহিত সমঞ্জসীভূত 
হইয়া উঠ্ঠিলেন। উত্তয় সম্প্রদায় আপনাদের দেবতাদিগকে এইরূপ 
বিভিন্ন প্রক্কতি মনে করাতে উভয্নের মধ্যে ধর্ম সন্ধে অনৈক্য উপ- 
স্থিত হইল। “দেবগণ” পণ্ুপালকদিগেব পরিচালক হইলেন, 
এঅস্তুরগণ” স্কািজীবিগপের অধিনেতা হইয়া উঠিলেন। এন্থলে 
ইহা বল! উচিত যে, শব্বিদ্যার নিয়ম অনুসারে সংস্কৃত ভাষার “ স” 
কারের স্থানে আবস্তিক ভাষায় “হ", কারের আদেশ হয়। সুতরাং 
সংস্কৃত "অন্থর ও আবস্তিক “্অহর, অভিন্ন শব । প্রাচীন বেদ- 
সংহিতার কোন কোন স্থলে অসুর শব্দের উল্লেখ আছে। খগ্বেদের 
ব্যাখ্যাকারক সায়নাচার্য্যের মতে অস্থর শব্দের অর্থ প্রাণ দাতা । 
ইহা “অস+) ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। খখেদে ইন্্র, অগ্নি, 
বায়ু প্রভৃতি দেবগণ অনেকবার “অস্থুর' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। 
আবার এই বেদের অনেক স্থলে ইন্দ্রের প্রতিদ্ন্ীকেও "অনুর বলা 
হইয়াছে। ইন্তর“অন্থরক্ অর্থাৎ অন্থর-নিহস্তা নামে পরিচিত হই 
য়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, অসস্তাব জন্মিবার পুর্বে উভয় জশ্প্রদায়ের 
মধ্যেই "অন্থর” শব্দ দেব-বাচক ছিল। উত্তর কালে হিন্দু আচার্য্যর! 
অন্ুরদ্িগরকে দ্রেবদ্ধেষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া আপনাদের দেবতা” 
দিগকে সুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, পণ্ত-পালকগখ 
ইন্ত্রকে দেবগণের অধিপতি বলিয়া নির্দেশ করিতে লাগিলেন, কৃষি“ 
জীবিগণ অহ্রমজদকে অস্থরদিগের আধিপত্য দিলেন ।.. পণুপাল- 
কেরা! আপনাদের দেবতা-__দেবগণকে নানাগুণ-তৃষিত ও সর্বশক্কিমান্‌ 
বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন, এবং কৃষিজীবিদিগের দেবতা--অষর 
দিগকে অবস্ঞা- করিতে আরস্ত করিলেন, কৃষিলীবীরা আঁপনাদের 
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দেবতা অহুরদিগকে ধর্মপর ও উতবৃষ্ট গুণান্ধিত বলিয়া নির্দেশ পূর্বক 
দেবদিগকে “দেও অর্থাৎ দৈত্য বলিয়া দ্বপাঁ করিতে লাগিলেন। 
এই সময়ে সম্পরদা়বিশেষের এক এক জন কর্তা ছিলেন। কবিগণ 
বীর-রসের উদ্দীপক কবিতা রচনা করিতে যথেষ্ট সময় পাইতেৰ | 
উভয় দলের পুরোহিতগণ আপনাদের দেবতাদিগের অসীম শক্তি 
প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন। সমাজে এই সকল কবি ও পুরো- 
হিতের যথেষ্ট ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল। সকলেই ইহ'াদিগকে সম্মান 
করিত এবং সকলেই ইহণীদের কথায় আস্থা, দেখাইত। এক্ষণে এই 
কবিগ্রণ কবিতাঁ গাইয়। আপনাদের দল উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, 
গুরোহিতেরাও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না) তাহারা আপনাঁদের সম্প্র- 
ঘায়ের সমক্ষে' দেবমহিমা। কীর্তন করিতে লাগিলেন। সকলে ইহা 
দের ক্ষমতার নিকট মন্তক অবনত করিল, এবং ইহাদের গান ও 
ইহাদের বক্তৃতীয় উত্তেজিত হইয়া! আপন আপন প্রতিঘন্দী দেবতা- 
পৃূজকদিগের সহিত মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। এই মহাঁসংগ্রামই 
বোধ হয় পুরাণে দেবান্থুরের যুদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 

এইরূপে পণুপালক ও কৃধিজীবীদিগের মধ্যে আত্ম-বিগ্রহ উপস্থিত 
হইল। এই বিগ্রহ কিছুতেই নিবারিত হইল না। উভয় দলে 
অনেকবার যুদ্ধ হইল। উভয় দল অনেক বার আপনান্ষের সমর- 
চাতুরী দ্বেখাইল। উভয় দলের অধিনেতারা অনেকবার রণ-ক্ষেত্রে 
আপন আপন পারদর্শিতার পরিচয় দিলেন। জন্বপ্ী একবাঁর এক 
ক্বলকে গৌরবা্ধিত করিতে লাগিল, আর একবার আর এক দলের 
পক্ষ-শোৌভিনী হইক্কা উঠিল ।  পু-পালক দল অবশেষে আপনাদের 
অনৃষ্টের নিকট অবনত-মন্তক হইলেন। তাঁহারা আর এই ঘোরতর 
'ত্ম-বিগ্রছে আত্ম-পক্ষের ধ্বংস দেখিতে পারিলেন না। স্থানাস্তরে 
ফাইয় শান্ত ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে তাঁহাদের ইচ্ছ! হইল। 
এই উদ্দেশে তাঁহার! আফগানিস্তানের পার্কত্য ভূমি পরিত্যাগ করিলেন 
এবং সিদ্ুমদর উত্তরণ পূর্বক পঞ্জাবের শ্যামবা ক্ষেত্রে আসিম়া “হিন্দু” 
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মামে পরিচিত হইলেন। সংক্কৃতে এই “হিন্দু! শবের উদ্লেখ লাই 
পওপালক আধ ণ ধাহাদের সহিত বুদ্ধ করিয়া দেশ-ত্যাী হন, বোধ 
হয় তাহাদের তাষার নিয়ম* অন্থুসারে এই শব্ের উৎপতি হইয়াছে । 
পশ্ুপালকগণ প্রথমে দিদ্ধু নদের পার্থবন্তী ভূখণ্ডে আসিয়া বাস করেন। 
এই সিন্ধু হইতে “হিদ্দু* নামের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে। কৃষি- 
জীবিগণ “হপ্তহেদুর” বিষয়'অবগত ছিলেন। এই “হপ্হেন্দ সংস্কৃত 
সপ্ত সিন্ধু ব্যতীত আর কিছুই নহে। সিন্ধু ও তাহার পাঁচ শাখা এবং 
সরস্বতী বা কাবুল বোধ হয়, এই সাত নদী সপ্ত সিদ্ধু বলিয়া উক্ত 
হুইয়াছে। সিন্ধু হইতে যে “হিন্দুর উৎপত্থি হইয়াছে, এই সতশিক্ব 
বিবরণেও তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। 

যাহা, হউৰ, এদিকে ক্ষিজীবীরাও চিরকাল আপনাদের পুর্ব 
নিবাস-ভূমিতে থাকিলেন না। তাহার! ক্রমে পারস্যে যাইয়া “পার 
দিক' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। এইরূপ উভয় দল পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
হইলেও দেবতা-বিশেষের আরাধনা হইতে বিষুক্ত হন নাই। অগ্নি 
উভয় দলের মতেই পরম পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হন। উভয় দলই 
সমান ভক্তির সহিত হুর্য্যের আরাধনা করিতে থাকেন। কিন্তু দেবতা- 
দিগের সংজ্ঞা, পরিবর্তনে উভয় দলের মধ্যে সর্বপ্রকার সামাজিক বন্ধন 
বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।, খগ্‌বেদ এই ভারতবর্ম-প্রবাসী আধ্ধ্যদিগের এবং 
অবস্তা পারসিকদিগের ধর্মগ্রন্থ । বৈদিক আর্য্যেরা দেবগণের উদ্দেশে 
নৃতন নুতন স্তোত্র রচনা করিতেন, অবস্তার অনুবর্ধিগণ পুরাতন বিষয়েই 
পরিতপ্ত থাকিতেন।, বৈদ্দিক আর্ষ্যের! দেবগণের নিকট সর্বদা অতি" 
নব চারণ-ভূমি প্রার্থনা করিতেন, অবস্তার অনুবর্তারা এক স্থানে থাকিয়া 
আপনাদের নির্দিষ্ট কৃষি-ক্ষেত্রের কার্ষ্য ব্যাপৃত হইতেন। বৈদিক 
আর্ষেরা ভিন্ন ভিন স্থানে যাইয়া, ভৃয়োদর্শিতা। সংগ্রহ করিতে যত্ূশীল্ 
হইতেন, অবস্তার অনুবর্তীরা, আপনাদের নির্দিষ্ট বাসস্থানের সীমার 
মধ্যে থাকিতে ভাল বাসিতেন। বৈদিক আর্ধযদিগের ধরমপ্রসথ উত্ভীবনা, 
মনীয়া! ও গবেষণায় পরিপূর্ণ, অবস্তার,'নুবর্িগণের ধর্মগ্রন্থ .কতিগয় 
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নির্দিষ্ট বিষয়ের সমষ্টি। সুতরাং বৈদিক আর্য্যের! সংস্কারক এঘং 
অবস্তার অন্থবর্তীরা রক্ষণশীল। এই সংস্কারক বৈদিক আর্ধ্যগণ 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়। চারিদিকে সভাতা-জ্যোতিঃ প্রসারিত করি- 
মাছেন। এদিকে রক্ষণশীল আর্ধ্যগণ থষ্টন্ধ দশম শভাবীতে ধর্থোন্মত্ 
যবনদিগের পরাক্রমে আপনাদের আঁবাসভূমি পারস্য হইতে তাড়িত 
হুইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া আশ্রন্ধ লইয়াছেন। যে কেণ্ট ও টিউটন- 
দিগের আদি পুরুষগণ প্রথমে আপনাদের আদি নিবাস-্থান পরিভ্যাগ 
করিতে বাধ্য হম, তাহাদের সম্তানগণও এখন এই দেশে আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছেন । এইরূপে মৃগয়াজীবী, পপ্ুপালক ও ক্ষিজীবী 
আর্ধ্যগণ এক সময়ে মধ্য এশিয়ার প্রশস্ত ভূখণ্ডে একত্র থাকিয়া বহু 
শতাবী পরে এখন ভারতের প্রশস্ত ভূমিতে আসিয়। মিলিত হইয়াছেন। 
ভারতবর্ষ এখন এই বহু শতাব্ীর বিযুক্ত তিন সম্প্রদায়নেরই সম্মিলন- 
স্থল হইয়াছে । আশা করি, এই সম্মিলনে ইহাদের দ্রাতৃভাব প্রশস্ত- 
ভর হইবে, এবং ই'হারা আপনাদের পূর্বতন বিদ্বেষ ভুলিয়া এই 
দেশের উন্নতির জন্য একপ্রাণভা ও সয়বেদনা! দেখাইতে অগ্রসক্ক 
হইবেন। 


পাপন 


ভারতবর্ষে আর্ধ্যদিগের বসতি ও সভ্যতা বিস্তার । 


হিন্দু আর্ধ্যগণ আফগানিস্তানের পাব্বত্য ভূমি পরিত্যাগ করিয়! 
গ্রথমে পঞীবে আপিয়া বাপ করেন। আফগানিস্তানে অনেক গুলি 
চারণ-ভূমি ছিল। গবাদি জীব প্রসন্নভাবে এই সকল ভূমিতে চরিয়া 
বেড়াইত। আর্য কিয়দংশে আপনাদের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন 
ফরিয়া ছিলেন । এজন্য কোন স্থানে উঠিমা ফাইতে ইহীদের প্রথমে 
প্রবৃত্তি ছিল না । কিন্তু ঘটনাক্রমে ইষ্ঠারা আপনাদের অতৃষ্টের নিকট 
মস্তক অবনত করিলেন। ছৃষ্ি্ায় গাত্মধিগ্হ ই'হাদিগকে অস্থির 
দ্বরিষ্না তুলিল। ইহার! অযশেষে আপনার প্রিনবতম জারায-ভষিত্ব 
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মমতা পরিত্যাগ করিলেন। যেরূপ আগ্রহে ই'হাদের স্বদেশীয়গণ 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পশ্চিমোত্তর গ্রাদেশে উপনিবেশ স্থাঁপন করিবার জন্য 
দলে দলে মধ্য এশিয়ার ভূখণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যেরূপ সাহ- 
সে তাহারা আদিম জাতিকে পরান্ত করিয়া গ্রীশে, ইতালীতে, 
কবিয়ায় ও জন্ম্মিতে উপনিবিই হুইয়াছিলেন, এক্ষণে পশুপালক 
আর্ধ্যগণও ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপনের প্রসঙ্গে সেইরূপ আগ্রহ ও 
সেইরূপ সাহস দ্বেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরিবারৰর্গ ও অনুচরগণ 
কেহই আর আফগানিস্তানে রহিল না। সকলেই দল বীধিয়া, 
হিমালয়ের পরপারে যাইতে প্রস্তত হইল. 

আর্ষ্যের! গিরি-সঙ্কট পার হইয়! প্রথমে পেশাবরের নিকট উপ- 
দীত হন। নুদুর-বিস্তৃত হিমগিরি অনেক স্থলে ইহাদের আ'লবার 
পথে বাধা দিয়াছিল। কিন্তু ইহীরা কিছুতেই কুষ্টিত বাঁ ভগ্োদাম 
হন নাই। ইহাদের সাহস, উৎসাহ ও একাগ্রতা তখন বাড়িয়া 
উঠিয়াছিল। ইহারা দল বলের সহিত অমিত বিক্রমে সমস্ত দরী, 
লমন্ত উপত্যকা ও সমস্ত টিব্যা (পাহাড়ের উচ্চ অংশ) অতিক্রম 
ক্ধরেন। যেখানে বেগবতী তরঙ্গিনী তরজজরক্গ বিস্তার করিয়া ইহশা- 
দের গমনের অন্তরায় হয়, সেখানে ইহীরা নৌকা সংগ্রহ করিয়া 
অপর পারে উত্তীর্ণ হন। ইহাদের উৎসাহ বা উদ্যম কোনও স্থানে 
পহুণদন্ত হয় নাই। বীর্য্যবস্ত আর্ধ্যপুরুষেরা ধিপুল উৎসাহ সহকারে, 
গিরিপথ অতিক্রম পূর্বক পঞ্জাবের শ্যামল ক্ষেত্রে উপনিবেশ স্থাপন: 
ক্বর়েন। 

ভারতবর্ষে আদিয়্া। আর্থ! প্রতিদ্বী-শূন্য হইলেন না। ফে 
ঝবান্তি লাভের আশায় ইহীরা আফগানিস্তানের পার্বত্য প্রদেশ 
ছাঁড়িয্না ছিলেন, এবং আপনাদের স্সেহ-পালিত গোঁধনের চারণ-তৃষির: 
মমতা! পরিত্যাগ করিদ্ভাছিলেন, গ্রথমে ইকখাদের অনৃষ্টে সে শাস্তি-সথখ 
ছটিয়া উঠিল না। ইহণরা হ্থদেশীয় শক্রর ছাত্র হইতে নিষ্ক্ডি 
খাইয়া, বিদেশীয় শত্রর হাতে পড়িবেন। এই বিদেশীষ্ুগণ আর 
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দিগকে সহজে স্থান দিল না। ইহারা আপনাদের আবাস-ভুমির 
স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আর্ধদিগের সহিত ঘোরতর সমরে অগ্রসর 
হইল। এদ্রিকে আর্ষ্যেরা অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া দ্লবলের সহিভ 
ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাহারা অমণ্ন ফিরিলেন না!) ভারতবর্ষ- 
বানী অনাধ্যদিগের যুদ্ধের উদ্যোগ দেখিয়া তীহারাঁও সমর সঙ্জার 
আয়োজন করিলেন। যে কাণ্ড আফগানিস্তানে ঘটিয়াছিল, ভারভ- 
বর্ষে তাহারই অভিনয় আরম্ভ হইল। প্রথমে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী 
নদীর মধ্যবর্তী তৃখণ্ডে নর-শোনিতক্রোত বহিল। জার্য/দিগের এই 
প্রতিদবন্দিগণ ভারতবর্ষের আদিম জাতি। বেদে ইহারা দস্থ্য অথবা 
দাস নামে উক্ত হইয়াছে । ও 

আধ্য ও দস্ত্যুদিগের মধ্যে অনেক বিষয়ে বৈষম্য ছিল। আর্য্যের 
সকলে সম্মিলিত হইয়া আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ভাল প্রণালী 
_অবধারণ করিতে পারিতেন, দস্থ্যরা এরপ এক উদ্দেশ্যে এক সুত্রে 
সন্বদ্ধ হইতে জানিত লা । আধ্যদগের মধ্যে সমাজ-তন্্ব ছিল, সকলে' 
উৎ্কৃষ্টতর সামাজিক নিয়ম প্রতিচঠিত্র করিস আপনাদের অবস্থার 
উৎকর্ষ সাধন করিত্বে, পারিতেন, দস্ত্যগণের মধ্যে এরূপ সমাজ-তন্ত 
ছিল না, সমাজের উন্বতির জন্য,ভাল ব্যবস্থাও প্রণীত হইত ন1।. 
আবর্য্যেরা যুদ্ধের নিয়ম জানিতেন, উৎকৃষ্ট অস্ত্র শক্্ের প্রয়োগে 9 দক্ষ 
ছিলেন। দন্্যরা, সামরিক রীতি পদ্ধত কিছুই জানিত না, তাহাদের 
ডাল রকম অস্ত্র শস্্রও ছিল না কোন ধিষয়ে, একবার অকৃতকার্য 
হইলে আর্ধ্যেরা আপনাদের বুদ্ধিবলে ক্কৃতকার্ধ্য হইবার ভাল উপায় 
ঠিক করিতেন, এবং অধ্যবসায়ের সহিত সেই উপায় অবলম্বন করিয়া 
নিদ্ধকাম হইভেন, দস্্যদিগের এরপ বুদ্ধি-বল ছিল মা স্থৃতরাং তাহারা 
সকল সময়ে সকল' বিষিয়ে কৃতকার্ধ্য হইতে পারিত না। আর্চ্েরা 
যুদ্ধে জন্ম লাভের জন্য দেবতাদিগের সহায়তা প্রার্থনা করিতেন, 
এবং জয়লাভ হইলে দেবতাদের প্রসাদে বিজয়-লঙ্্ী অধিকৃত হইয়াঙ্ছে 
ভাবিয়া, ভূক্তিভাবে তাহাদের আরাধনায় নিবিষ্ট হইতেন, দন্্যদিগের 


ভারতে আর্ধ্য-বমতি। তত 


এযপ ঈশ্বর-নিষঠা ছিল না, তাহারা কেবল আপনাদের বাহুবলেরই 
গৌরব করিত। আর্ো্রা সময়ে সময়ে প্রকাশ্য সমিতিতে সকলে 
একত্র হইতেন, এই সকল সমিতিতে সাহসী ও 'প্রতিভাশালী, সুযোদ্ধ। 
ও স্থুকবিগণ সাধারণের নিকট প্রশংসা ও সম্মান পাইতেন, দ্গ্ 
'দিগের এরূপ সমিতির সম্বক্ধে কোনও ধারণ ছিল না। আর্য্যের 
অরাতিদিগকে সন্খুখ-যুদ্ধে আহ্বান করিতেন, সম্মুখ-ুদ্ধ ব্যতীত 
ইহণারা আর কোন রূপে শক্রর অনিষ্ট করিতেন না, দস্থ্যরা সকল 
সময়ে মন্ুখ-যুদ্ধে অগ্রসর হইত নাঁ, তাহারা অনেক সময়ে লুকাইয়া 
খাবিষা, সুযোগ ক্রমে শকুপক্ষেয খাদ্য সামন্রী বা সম্পত্তি হরণ 
করিক়া বিশ্ব জন্মাইত। আর্ষ্যের! সুগঠিত, সুপ্রী, সুদীর্ঘ ও বলি 
ছিলেন । দস্ধ্রা খর্ককায়, কদাকীর ও নয়নের অপ্রীতিকর ছিল? 

ক্ষেপে সত্যতার অনিষ্ট « আলোক আর্ধ্যধিগকে ক্রমে উদ্ভাদিত 
করিতেছিল, অসভীতাঁর অন্ধকার যাগ একবারে টাকিয়া 
রাখিয়াছিল। 

দসথ্রা ক্ষুদ্র ক্র কুটারে বাস করিত । হত অদ্ধি- 
তীয় সম্বল ছিল। ইহারা কটিদেশে একখান ছোট ধুতি জড়াইয়া 
রাখিত। কোন কোন দস্া অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সভ্য ছিল। ইহা" 
দের সুরক্ষিত দুর্গ ও অন্ুচর খাকিত। ইহাদের সহিত যুদ্ধের সমস্ব 
হিন্দু আর্ষ্যের৷ আপনাদের আরাধ্য দেবগণের নিকট শক্তি ও সাহস 
প্রার্থনা করিতেন । 

আর্য্যেরা পঞ্জাব, নিন্কু প্রভৃতি যে যে দেশে উপনিবেশ স্থাপন 
করিতে লাগিলেন, সেই সেই দেশেই দন্থ্যরা তাহাদের বিপক্ষে দীড়া- 
ইল। ইহারা অভিনব আক্রমণকা'রদের নিকট সহজে মস্তক অবনত 
করিল নাঁ। সকলেই আপনাদের দেশের গ্বাধীনতা রক্ষা জন্য বন্ধা- 
পরিকর হইল। আর্ধ্যেরা এই অযভ্যদিগের সাহস ও শ্বদেশ-ভক্তি 
দেখিয়া চমত্কৃত হইলেন। তাহারা আপনাদের অধুযষিত স্থান নিরা- 
পদ রাধিবার জন্য ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পরাজ্ধুখ হইবেন নাঁ। 


৩৪ ডারত-কাহিনী । 


তাহাদের সৈশ্যগণ প্রধানতঃ পদাতিক ও অস্বারোহী এই ছুই তাগে 
বিভক্ত ছিল। এই পদাতিক ও অশ্বারোহী মৈন্ত লইয়া অনেক গুলি 
্বল সংগঠিত হইল। প্রতি দলের এক এক জন সেনাপতি নিযুক্ত 
হুইলেন। ইহীরা গো চর্মে আচ্ছাদিত অশ্ব-চালিত যুদ্ধরথে আরোহণ 
করিয়া শব্ঘববনি পূর্বক সমর-দেবতার স্তবতি-গীতি গাইতে গাইতে আপন 
আপন সৈন্দল চালনা করিলেন। ভিন্ন ভিন পতাকা সকল ভিন্ন তিন্ন 
সৈম্তদলে শোভা পাইতে ল।গিল। সৈল্তগণের কেহ ধনঃ ও তীর, 
কেহ বর্ষা বাঁ তরবারি লইয়া যুদ্ধ আরস্ত করিরা। সেনাপতিগণ আপ- 
নাদের টসন্ভদল মমভিব্যাহারে ভিন্ন ভিন্ন দ্বিকে যাইয়া দহ্থ্যদিগকে 
আক্রমণ করিতে লাগিলেন। দন্থ্যুরা ইহাদের পরাক্রম সহিতে পারিল 
না; আপনাদের শস্ত-পূর্ণ গ্রাম বা নগর ছাড়িয়া চারিদিকে পলাইতে 
লাগিল। অনেকে ত্বরবারির মুখে সমর্পিত হইল। অনেকে পরাজয় 
স্বীকার পূর্বক নানাবিধ উপহার দিয়! বিজেতাদদিগকে পরিভুষ্ট করিল। 
দন্্ুদিগ্রের যে সকল জনপদ অধিকৃত হইল, আর্ধ্যেরা তথায় উপনিবিষ্ 
হইলেন। এইরূপে অসত্য দস্থা-জনপদে আর্ধ্য রীতি পদ্ধতি প্রবর্তিত 
হইল এবং আর্ধ্য দেবগণ স্রত হইতে লাগিলেন। প্রত্যেক সেনাপতি 
আপনাদের অধিকৃত এক একটা ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া উঠি- 
লেন। এই যুদ্ধ এক দ্দিনে শেষ হইয়া যায় নাই। এক দিনে সমস্ত 
দহ্য-জনপদ আর্ধ্যদিগের হস্তগত হয় নাই । এ যুদ্ধ বহুশতাবধী ব্যাপিয়া 
চলিয়ছিল, বহু শতাবী ব্যাপিয়া ভারতের এই আদিম অসভ্য 'জাতি 
প্রবল পরা্রাত্ত, সহায়-সম্পন্ন বিদেশীয় আক্রমণকারিদিগের বিরুদ্ধা- 
চরণ করিয়াছিল । শেষে বধন ইহাদের জয়লাভের আশা নির্শূল হইল, 
তধনও সকলে আর্য্যদিগের পদানত হইল না; কেহ স্বজন সমভিব্যা- 
হারে ছুর্গম পার্বতা প্রদেশে যাইয়া আপনাদের স্বাধীনতা! রক্ষা করিল, 
কেহবা বিজ্কন অবহণো যাইয়া বাস করিতে লাগিল। আর্ধ্যদিগের 
ইতিহাসের কোনও সময়ে এই জাতি একবারে পরাজিত হয় নাই। 
এখন ভারতবর্ষে খস, গারো, পুলিশ্ঈ,ভীল, সাওতাল প্রভৃতি যে সকল 


ভারতে আধ্্য-বনমতি | ' তু 


অসভ্য বা অর্দসভ্য জাতি দেখা যায়, সেই সকল জাতির লোক এই 
আদিম দস্থ্যপগের সম্তান। 

পূর্বে বলা হইয়াছে আর্ধ্যগণ পঞ্জাবে আদিয়া বাস করেন। কিন্ত 
প্রথমেই একবারে সমস্ত পঞ্জাব বা তাহার বহিংস্থ ভূভাগ তাহাদের 
অধিষ্ঠান-তৃমির মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। আর্ধ্য সেনাপতিগণ ভিন্ন 
ভিন্ন দস্থ্যজনপদেয় অধিকারী হইলেও প্রথমে উত্তর ভারতের একটা 
বিশেষ তৃখণ্ডে সকলে বাস করিতেন । . এই ভূখণ্ড ব্ধাবর্ত নামে 
পরিচিত। ইহা সরম্বতী ও দৃষষ্বতী নদীর মধাবন্তাঁ এবং দিল্লীর প্রায় 
এক শত মাইল উত্বরপশ্চঠিমে অবস্থিত । সরস্বতী বিনশন নামক শ্কামে 
বালুকা-গর্ডে বিলীন হইয়াছে। দৃষদ্বতী বর্তনান সময়ে কাগার নাম 
ধারণ করিয়াছে । ব্রন্ধাবর্তের দৈর্ঘ্য ৬৫ মাইল এবং বিস্তার ২৭ হইত্রে 
৪* মাইল। 

আধর্্যদিগের বংশ যখন ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, বঙ্গাবর্দছে যখন 
তাহাদের হ্কান-সমাবেশ হইল না, তখন তীহারা দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর 
হইতে লাঁগিলেন। ব্রহ্ধাবর্তের পর তাহার! যে জনপদে আদিয়া বাম 
করেন, তাহার নাম ব্রক্বর্ধি। উত্তর বিহার লইয়া গঙ্গা ও যমুনার 
উত্তরব্তী স্থান ব্রহ্র্ষি প্রদেশের মধ্যে পরিগণিত এই প্রদেশ চারি 
ভাগে বিভক্ত; কুরুক্ষেত্র, মতস্ত পঞ্চাল ও শূরসেন। কুরুক্ষেত্র সরস্বতী 
মঙ্গীর তীরবর্তী থানেশ্বরের নিকটে, মৎস্যাদেশ এই কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে 
এবং মথুরার ৮১ মাইল পশ্চিমে, কেহ কেহ কছেন, বর্্মান জয়পুর 
রাজ্যের কোন কোন অংশ মং্তদেশের অন্তর্গত। পঞ্চালের বর্তমান 
'নাম কাণ্ঘকুজ বা কমৌজ ) শূরসেন বর্তমান অথুরা। ইছাতে দেখা 
ফাইতেছে, বংশন্তৃদ্ধির সহিত গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী প্রায় সমস্ত 
ভৃভাগে আর্ধাদিগের রসতি বিস্তৃত হয়। 

 বরনবর্ষির গর আধর্য্যেরা যে স্থানে আদিক়া বাস করেম, তাহার মা 
ঘধ্যদেশ। মন্সংহিতাঁর যতাহুসারে মধ্যদেশ হিমালয় ও রিষ্ধ্যাঢষের 
মধ্যবর্তী 


৩৬  ভাঁরত-কাহিনী। 


: অধ্যদেশের পর আবার উপনিবেশের সীম! বৃদ্ধি পাইল। জার্ঘয- 
দিগের বংশ যখন এত বাড়িয়। উঠিল যে, মধ্যদেশেও মকলের স্থান- 
সমাবেশ হইল না, তখন তাহারা আপনাদের আবাঁসের জন্ত চতুর্থ স্থান 
নির্দিষ্ট করিলেন। এই চতুর্থ স্থান আর্ধ্যাবর্ত নামে প্রমিদ্ধ হুইল! 
আর্ধ্যারর্তের উত্তর সীমা হিমালয় পর্ঝত, পূর্বমীমা কালকবন বা বর্ত- 
মান রাজমহল পাহাড়, দক্ষিণসীম! পারিযাত্র বা বিন্ধ্য পর্বত এবং 
পশ্চিম সীম! আদর্শাবলী বা আরাবলী পর্ধত। ক্রমে আর্যাবর্তের 
লীম! সম্প্রসারিত হয় ॥ মন্ুসংহিতার মতে আধধ্যাবর্ডের উত্তরে হিমা- 
লয় পর্বত, পূর্বে পূর্ধম নাঁগর, দক্ষিণে বিস্ধ্য গিরি এবং পশ্চিমে পশ্চিষ 
সাগর। 

আর্ধ্েরা যে, কেবল এই চারি স্থানেই আপনাদের উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। ক্রমে দক্ষিণাপথেও তাহাদের 
রসতি বিস্তৃত হয়। এই সকল উপনিবেশ-স্থাপন ক্রমে ক্রমে হইয়া- 
ছিল, আর্ধ্যদিগের বংশ বৃদ্ধির সহিত তাহাদের আবাস-স্থানের সংখ্যাও 
দৃদ্ধি পাইতে থাকে । এইরূপ সংখ্যা বৃদ্ধি অল্প সময়ের মধ্যে হয় নাই। 
মস্ত আর্ধ্যাবর্ভ ও দক্ষিণাপথে বসতি স্থাপন করিতে বহু বৎসর লগি- 
ক্লাছিল। হিন্দু আর্ধ্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিক্াই সমু্য় স্থানের 
আধিপত্য গ্রহণ করেন নাই। 

আধ্যগণ যখন দম্যুদদিগকে পরাজগ্প করিয়। ক্ষুদ্র কুদ্র রাজ্য স্থাপন 
করিবেন, তখন ভারতবর্ষে অভিনব শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। 
প্রধান প্রধান আর্য পুরুষের! দরবারে উপস্থিত হইয়া! যথানিয়মে কার্য্য 
করিতে প্রন হইলেন। সে সময়ে ইহারা প্রধানত: তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত ছিলেন; ার্দ্য গেঠীপতি, ঘর্য্য ষাজ্তিক এবং আর্ধ্য সেনা- 
পতি। সমাজে এই তিন শ্রেণীর লোকেরই সম্মান ও মর্ধ্যাদ্বা ছিল। 
রাঁছাদের অন্তঃপুর ছিল| তাঁর! জুখ হ্চ্ছন্দে কালাতিপাত করি- 
ভেন। মৃগয্াম় তাহাদের আসক্তি ছিল। সময়ে সময়ে তাঁহারা 
জুবিস্বৃত আরণ্য প্রদেশে যাইয়! পণ্ড হুননে প্রবৃত্ত হইতেন।. আরাধ্য 
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দেবার পৃজায় এবং পুরোহিভদিগকে ধন দানে তাঁহাদের ওদাসীন্ত 
ছিল না। সামন্তগণ তাহাদের সহচর ছিল। তাহারা এই সমস্ত 
লহচরে পরিবৃত হইয়া চারণদ্ধিগের মুখে প্রশংসা-গীতি শুনিতে গুনিতে 
আপনাদের আঁড়ম্বর-প্রিয়ত দেখাইতেম। 

এই সময়ে আর্ধ-্সমাজের সাঁধারণ অবস্থা পূর্বাপেক্ষা উন্নত হই, 
স্নাছিল। প্রত্যেক গোঠীপণ্ত পরিষৃত ও সুন্দর গৃহে বাস করিতেন। 
তিনি যথানিয়মে র্বপলাবণ্যবত্তী কামিনীদিগকে বিবাহ করিয়া অন্তঃ- 
পুরে রাখিতেন+ তাহার বহুসংখ্য অন্ুচর ও গৃহপালিত পণ্ড থাকিত। 
দেব-আরাধনার উপলক্ষে তিনি সমৃদ্ধ ভোজের অনুষ্ঠান করিয়া সমাজে 
আপনার প্রতিপত্তি রক্ষা করিতেন। তাহার পুত্র ও পৌন্রগণ তীহাকে 
লাতিশয় তক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। অগ্রে তিনি ভোজন-ম্থানে উপবিষ্ট না 
হুইলে কেহই তোজনে প্রবৃত্ত হইত না। আত্মপ্রাধান্য ও সমাজে 
আপনার ক্ষমতা রক্ষার জন্য তিনি লর্বদা অনুচরবর্গের সহিত গ্রস্ত 
খাকিতেন॥ ইহাতে যুদ্ধ উপস্থিত হইলেও বিমুখ হইতেন না। 
তিনি সর্বদা খুদ্ধবেশে থাকিতেম। শকঠিন ঘর্ম তাঁহার দেহ রক্ষা 
করিত এবং স্তৃতীক্ষ তরবারি ও বর্শা তাহার হস্তে শোভা পাইভ। 
'তিনি গল-দেশে হার ও কর্ধে বলয় ধান্নণ করিতেন। কিরূপে গ্রন্কত 
ঘোদ্ধার ন্যায় বীরত্ব দেখান যায়, ইহাই তীহ্ার ভাবনার বিষয় ছিল। 
্রক্কত যুদ্ধবীর হওয়া তিনি ধর্শসম্মত কর্তব্যের মধ্যে গণনা করিতেন। 
আরাধ্য দেবতার নিকট স্বাস্থ্য, আত্ময়ক্ষ! ও সর্বপ্রকার সুবিধাজনক 
আবাসগৃহ, এই তিনটা তীহার প্রার্থনার বিষয় ছিল। তিনি ধত্ব- 
পূর্বক যুদ্ধ-বিদ্যা অত্যাস করিতেন | যুদ্ধে বা তোগ-ৰিলাসের দ্রধ্য 
গ্রহে তাছায় সন্তানগণ সর্বদা তাহার সহান্তা করিত। এজন্য 
তিনি দেবতাদের নিকট সুস্থ ও বলিষ্ঠ সন্তান প্রার্থনা করিতেম। 
পরিবার প্রতিপালন ব্যতীত অধিকৃত জনগদের শান্তিরক্ষা কার্য্যেও 
তাহার মনোষোগ ছিল। তিনি একের অধিক দার 'পরিশ্রহ করি- 
তেন। তীয় ধর্মপত্ধীগণ দেব-আরাধনা-স্থলে বাঁ উৎসধ-তুমিতে 
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তাহার সহিত মিলিত হইতেন। পুরোহিতেরা ভীহার দ্রানশীলতার 
উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন। প্রাত্যহিক উপানা-কার্ষ্যে এই 
পুরোহিত তাহার সহায়তা করিতেন। এই সময়ে এক জন উদগাত! 
(গায়ক) স্তোত্র গান করিতেন। এই গীয়কেরা কেবল পুরাতন স্তোত্র 
গাঁন করিতেন না; সময়ে সময়ে অভিনব স্তোত্রও রচনা! করিতেন । 
মহিলাগণ স্থখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। তাহাদের বেশ- 
ভূষার ক্রমে পারিপাট্য হইয়াছিল। তাহারা যখন স্বয়ং পতি মনো- 
নীত করিতে পারিতেন, তখন পরিণয়-পাশে আবদ্ধ হইতেন। কেহ 
কেহ বাঁ যাবজ্জীবন বিবাহ করিতেন না। যুদ্ধবা অন্যান্য প্রয়োজ- 
নীয় কার্ধ্য নির্বাহের জন্য অশ্ব ও হস্তী উভয়কেই হদ্রসহকারে শিক্ষা 
দেওয়া হইত। শিল্পীরা নীনাবিধ বিলাস-দ্ব্য গ্রস্ত করিত। প্রধান 
প্রধান লোকে এই সকল দ্রব্য অমেক পরিমাণে কিনিয়া লইতেন। 
শ্রমজীবীরা যথানিয়মে আপনাদের পরিশ্রমের মূল্য গাইত। সাহস 
করিয়া কেহ কোন মহত কার্য্য সাধনে অগ্রসর হইলে সকলেই তাহাকে 
উৎসাহিত করিত। এইরূপে আর্ধ্যদিগের সাহস ও পরাক্রম ক্রমেই 
বাড়িয়া উঠিত, ক্রমেই তাহারা আপনাদের গ্রতিদবন্থী দস্্যদিগকে 
পরাজিত করিয়া আপনাদের অধিকার বাড়াইতে অগ্রসর হইতেন। 
আর্ধ্য-সমাজে পুরোহিতের বিশেষ আদর ও মর্ধ্যাদা ছিল। রাজ! 
ও গোষ্ঠীপতিগণ সকলেই তাঁহার অনুরোধ রক্ষা! করিতেন, সকলেই 
তাহার বাসনা পূরণে চেষ্টা পাইতেন এবং সকলেই উপাঁসনা-সময়ে 
তীহীর পরামর্শ লইতেন। পুরোহিত সর্বদা রাজ-দরবারে যাইতেন) 
রাজ-অন্তঃপুরেও তাহার গমন নিষিদ্ধ ছিল না, কিন্ত তিনি শাসন-. 
সংক্রান্ত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। তীহাঁর 
ক্ষমতা কেবল ধর্ম সম্বন্ধীয় বিষয়েই নিবদ্ধ থাকিত। স্থৃতরাং শাসন- 
কর্তা বা সেনাপতিদিগের ন্যায় তিনি আপনার আধিপত্য দ্বেখাইতে 
পারিতেন না । এরূপ হইলেও পুরোহিতের পদ-গৌরব কোন অংশে 
হীন ছিল না। তাহার অনেক ধনরত্ব, অনেক তুসম্পত্তি ও অনেক 


ভারতে আর্য-বসতি। ৩৯ 


অনুষ্ঠর থাঁকিত। তিনি রাজার নিকট হুইতে এক শতটা গাভী,রথ, অশ্ব, 
খেলাত ও বহুসংখ্য দাস পাইতেন। সুতরাং পুরোহিত স্থখ সচ্ছন্দে 
কালাতিপাত করিতেন । গোর্ঠীপতিগণ অনেক বিষয়েই পুরোহিতের 
উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন। পুরোহিত উপস্থিত না হইলে প্রভাতে 
ও সায়ংকালে দেবতার আরাধন! বা পবিত্র অগ্নিকে উপহার দেওয়া 
হইত না। পুরোহিত যথানিয়মে আপনার কর্তব্য সম্পাদন জন্য 
ধর্মসংক্রান্ত বিষয় শিক্ষা করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সময়ে সময়ে 
সমিতি হইত। এই সকল সমিতিতে সকলে সমবেত হইয়া সাহিত্য 
ও ধর্শ-সংক্রান্ত বিষয়াদির আলোচনা করিতেন। যে সকল ছাত্র 
ধর্বসংক্তাত্ত বিষয় শিক্ষা করিত, তাহাদের পরীক্ষা লইয়া, উপযুক্ত 
ছাত্রদিগকে এই সময়ে পুরোহিত-পদে বরণ করা হইত। এই উপাধি- 
দানের রীতি আড়ম্বর-শূন্য ও সরল ছিল। সমিতিস্থ বৃদ্ধ পুরৌহিত ও 
শিক্ষকগণ সন্মত হইলে শিক্ষাধিগণ প্রশংসা-পত্র পাইত। যে ছাত্র 
পরীক্ষায় অক্কৃতকার্ধ্য হইত, তাহাকে কৃষক হইয়া হল চালনা করিতে 
হইত। সমাজে পুরোহিতের ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। তাহারা 
পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ পুর্ব্বক যে কার্য সম্পন্ন করিতেন, তাহা! লোকে 
কেবল পার্থিব সুখের দ্বার বিবেচনা করিত না, প্রত্যুত দেবগণকে সন্তুষ্ট 
করিবার একমাত্র উপায় মনে করিত। সুতরাং লোকে দেবগণকে 
প্রীত করিবার জন্য এবং সর্ধ প্রকার পার্থিব স্থখ পাইবার আশায় 
পুরোহিতের অনুপ্রহাপেক্ষী হইয়া থাকিত। এইরূপ প্রাধান্য পাওয়াতে 
পুরোহিতগণ ক্রমে সমাজ মধ্যে আপনাদিগকে অসীম-শক্তি-সম্পন্ন 
বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। সময়ে এই অনীম শক্তি-সম্পন্ন পুরোহিত 
হইতে ভারতবর্ষে সামীজিক বিপ্রবের হুত্রপাত হয় । 

রাজা ও পুরোহিতের পর জনসাধারণ আর্ধ্য সমাঁজের-একটা প্রধান 
অঙ্গ ছিল। ইহারা প্রধানতঃ কৃষিকার্ধ্য করিত। এ সময়ে কৃষিকার্য্য 
সকলেরই অত্যন্ত ছিল। পুরোহিত আপনার কার্যে অপারগ হইলে 
হুলচালনায় প্রবৃত্ত হইতেন। সেনাপতি যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান হইলে 
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কৃষিকাধ্্যে মনোনিবেশ করিতেন ॥। গোষ্ঠীপতি সমাজের শাসন- 
কার্ধ্য হইতে অবসর লইলে কৃষি-কষেত্রের তত্বাবধানে ব্যাপৃত হই- 
তেন। ভূমি চাদ করা সকলেই একটা পবিত্র ও মহৎ কর্তব্যের 
মধ্যে গণনা করিত। কেহই এই পবিত্র ও মহৎ কর্তাব্যের প্রতি 
তাচ্ছীল্য দেখাইত না। যখন যুদ্ধ বাধিয়া উঠিত, তখন সকলে 
আপনার গোঁরু ও লাঙ্গল কোন নিরাপদ্দ স্থানে রাখিয়া, ধনুর্ধাণ ও 
অসি হস্তে করিয়া অরাতি নিপাতে বহির্গিত হইত। ষাহা হউক, 
ক্ষধি-কার্ষ্যের এইরূপ আদর থাকিলেও জনসাধারণের মধ্যে অন্ঠান্ট 
ব্যবসায় অপ্রচলিত ছিল না। বণিকের! স্থলপখে বা জলপথে বাণিজ্য- 
ব্য লইয়া! যাইত। এই সকল দ্রব্য লইয়! যাইবার জন্য জাহাজ ও 
নৌকা প্রভৃতি ছিল। কর্মকারের! স্বর্ণের নানাবিধ আভরণ, লৌহের 
নানাবিধ অস্ত্র ও কৃষিকার্ষ্যের উপযোগী নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিত॥ 
সাধারণতঃ পশম ও কার্পাস বস্ত্রের ব্যবহার ছিল। শিল্পীরা ভোগ- 
বিলাস-রত মহিলাদের জন্য বিশেষ পারিপাট্যশালী বন্ত্ প্রপ্তত করিত। 
তুষার-ধবল বস্ত্রেরই মূল্য অধিক ছিল। সুচীকার্ষ্যের আদর ছিল। 
অনেকে দরজীর কাজ করিত। জনসাধারণের মধ্যে চুক্তি-সংক্রাস্ত 
আইন অপ্রচলিত ছিল ন। নু লইয়া! টাকা ধার দেওয়ার প্রথা 
ছিল। কোন কোন সময়ে অতিরিক্ত হারে সদ গৃহীত হইত ॥ কৃষি- 
ক্ষেত্রে গরুর পরিমাণে শন্ত উৎপন্ন হইত) এদিকে লোকে শিরজাত 
দরব্যাদিও প্রচুর পরিমাণে কিনিয়া লইত। সুতরাং সাধারণের জীবিকা 
নির্বাহের কোন কষ্ট ছিল না। এই সময়ে কৃষিকার্ষ্যের অবস্থা অনে- 
কাংশে উন্নত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে কূপ খনিত হইত, কৃিক্ষেত্র- 
সমূহে যথাসময়ে জল সেচন করা যাইত। ইহাতে পণুুপালক ও কৃষি- 
জীরী, উভয়েরই বিশেষ স্থুবিধা হইত। ছুষ্া স্ত্রীলোকের অস্ভীব ছিল 
না। ইহাদের মধ্যে রহস্ত-প্রসব বা ভ্রণহত্যাঁ হইত। আর্ধ মন্প 
দায়ের কলেই প্রত্যুষে শহ্যা হইতে উঠিতেন, সকলেই প্রাতকৃত্য 
সম্পাদনের পর সুচি হইয় পবিত্র অগ্নি প্রঙ্মলিত করিতেন, এবং সক- 
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ললেই ভক্তি-রসার্ হায়ে নানাবিধ উপহার দিয়া সেই অগ্নির উপাঁসনায় 
প্রবৃত্ত হইতেন। জনসীধারণ উষার উদ্দেশ্টে যে সকগ্কা স্তোত্র গান 
করিত, তৎমুদয়ে তাঁহাঁদের কার্ধয-তৎপরতাঁ পরিস্ফুট হুইত। উমার 
ঘ্বতির পর সাহমী যোদ্ধারা বিপক্ষের ধমে আপন্নাদিগকে সরৃদ্ধ করিনে 
সচেষ্ট হইত) কেহ কেহ শাস্ততাবে গোঁধন সঙ্গে স্কষিক্ষেত্রে যাইত, 
কেহ বা আপনাদের অবলঘ্িত ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিত। 

_ এই সময়ে আর্য মহিলাগণের অবস্থা, একবারে নিকট ছিল লা। 
ইন্ঠীরা যথানিয়মে পিক্ষা! পাইতেন, দেবার্চনাক্স ও যর্জীনুষ্ঠানের অধি- 
কারিণী ছিলেন, এবং স্বাশীর সহিত যজ্-স্থলে উপস্থিত থাঁকিতেম। 
বিশ্ববারা নামে একটী হিল! খগ বেদের কয্নেকটা বচম রচনা করিয়া 
গিয়াছেন। ইহাতে হিন্দু আর্ঘ্য মহিলাদিগের নুশিক্ষার পরিচয় পাওয়া 
ঘাইতেছে। অধিক বক্নল না হইলে এবং স্বযং পতি মনোমীত করণের 
ক্ষমতা ন। জস্মিলে আর্য মহিলীগণ পরিণয়-হজে আঁবদ্ধ হইতেন না| 
কেহ কেহ চিরকুমারী হইয়া! খাকিতেন। টিরকু্ারীরা অধ্যয়ন ও 
অধ্যাপনা করিতেন ॥ মহিলাদের যথেষ্ট সম্মার্দ ও. সমাদর ছিল। 
ইন্টার উপস্থিত হইচুল পুরুষগণ দণ্ডায়মান হইয়া! ইইাঁদের অভ্যর্থনা 
করিতেন । গর্ভবতী রমণী ও বালক বালিকাদের আহার অগ্রে প্রদত্ত 
হুইত। ধর্ম-পরিণীতা বণিত| যজস্থজে উপস্থিত ঘা হইলে গৃহস্থের 
ঘন্ত পরিসমাত হইত না। ইগ্হারা এখনকার মত গর্বদা অগ্ঃঘুরে 
মিরুদ্ধ থাকিতেন না, দ্বব-আরাধনা স্থলে বা উৎসব-ভূমিতে গ্ামীর 
গছিত ই'হাদের অগ্মন প্রতিষিদ্ধ ছিল নী। শ্বামিকর্ভৃক নিষিদ্ধা না 
হইলে ই্ীর! অর লোকের দহিত কখোপক্থন্প করিতে গাঁরিতেল | 
স্থামী বিদেশে থাঁকিলে মহিলারা অপরেন্ন ঘাঁটান্তে ধাইতেন না এবং 
উতৎসব-হলে বা প্রকাগ্য সমিতিতে উপস্থিত ছইতেন না। এই ঈময়ে 
তীহার।, ঘরে বনিষ্ঠী ধর্শীচণ বদ্মিতেন। আর্ধয হি্ারা কচ 
ধিক (কৌচুজী) পরিষান কৰিতে্, এবং পীর্ণত রঙ্গার অন্ত চাদরে 
ঘন্ক আবৃত রাবিতেধ। অপেক্ষাকৃত তব বংখের মহিলারা কাঁছু- 
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লীর উপর আঙ্গিয়। (কুর্তা) ধারণ করিতেন। কেহ কেহ ঘাগরা! পরি- 
তেন, কিন্তু অধিকাংশ মহিলাঁদেরই সাড়ী পরার প্রথা ছিল। এখন- 
কার মত ঘোমটা দেওয়ার পদ্ধতি ছিল না। হার্য্য মহিলারা স্বর্মময়-আভ- 
রণ ধারণ করিতেন। তাহাদের কেশগুচ্ছ খোপার ন্যায় মন্তকের দক্ষিণ 
ভাগে থাঁকিত। হ্র্ণময় শিরোভূষণ এই কেশ-গুচ্ছের উপর শোভা 
পাইত।, এই সময়ে সহমরণ-প্রথা গ্রচন্িত্ ছিব না, মৃততর্তুকার 
পত্যন্তর গ্রহণেরও নিষেধ-বিধি স্থিল না॥ বিধবার! পতির মৃতদেহের 
নিকটে কিছুকাল শয়ন করিয়া উঠিয়া আসিতেন, পরে জগ পুরুষকে 
বিবাহ করিতে পারিতেন। অনেক স্থলে মৃত ভর্তার ভ্রাতার সহিত 
ভরাত্পত্ধীর বিবাহ হইত। সাংসারিক কার্ডের তার গৃহিণীদিগের উপর 
অযনর্পিত ছিব। 

বৈষয়িক কার্ষ্যের তারতম্য অনুসারে আর্ধ্যৎসম্প্রদাঁয় উচ্চ, মধ্য ও 
নিম্ন, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। তিন অ্রেণীই আপনাদের 
অবস্থামত সুখ শ্বচ্ছন্দে কালাঁতিপাঁত করিতেন। এই সময়ে কোন 
কোন গৃহ দ্বিতল ছিল, গৃহের বাহ্য সৌনর্য্যের তাদৃশ আঁড়ম্বর ছিল 
নাঁ। মাটার দেয়াল দিয়া মোটা মুটি ভাবে গৃহগুলি নির্মিত হইত। 
কিন্তু গৃহের পরিচ্ছন্নতার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি ছিল। কোন গৃহই 
অপরিষ্কার থাকিত না,কৌন গৃহই স্বাস্থ্যের হানি করিত না এবং কোন 
গৃহই বিশৃঙ্খল অবস্থায় দেখ! যাইত না'। গৃহে যাইবার পথ পরিষ্ণার 
ও পরিচ্ছন্ন খাকিত। পথের পার্খে রমণীয় ফুলের গাছ মকল রোপিত 
হুইত। বিশ্বস্ত কুকুর গৃহদ্বার রক্ষ! করিত। গৃহের ষধ্য স্থলের কিঞ্চিৎ 
পর্বাংশে দেবআরাধনা ও যজের স্থান নির্দিষ্ট হইত। এইখানে পবিত্র 
অগ্নি থাকিত। .এই উপাসনা-ভূমির প্রতি আর্ধ্দের বিশেষ শ্রদ্ধা 
ও ভক্তি ছিল। ইহা কোন প্রকারে অপবিত্র হইন্সে সকলে আপনা- 
দিগকে প্রনষ্-সর্বস্ব বিবেচনা করিতেন। শঙ্কর আক্রমণ হইতে 
ইহা সর্বদা রক্ষিত: হইত। এই ন্তভূমি দর্শনে আর্ধ্যদিগ্ের 
বয়ে অভিনব আশা! ও উৎসাহের উদয় হইতু। অভিনর জাশা. ও 
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উৎসাহের সহিত আর্য্যেরা এই যজ্ঞ-ভূমিতে সমবেত হইতেন। প্রাত- 
কালে ও সায়স্তন সময়ে গৃহসথাতরী স্তরে পরিবৃত হইয়া পুরোহিতের 
মাহায্যে পবিত্র অগ্রিতে আহুতি দিতেন । ছোট ছোট বালক বালি- 
কারা সমস্বরে পবিত্র স্তোত্র গান করিত। এখন আমাদের মধ্যে 
কৌশেয় বস্ত্র যেমন পবিত্র বলিয়া! পরিগণিত হয়, আর্ধদের মধ্যে 
তেমনি শ্বেত পরিচ্ছদের পবিত্রতা! ছিন। পুরোহিত শ্বেত. পরিচ্ছদ 
পরিধান করিতেন; গৃহস্থামী শ্বেত পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া উপাসনা- 
ভমিতে উপস্থিত হইতেন। দুর সকল প্র্তর-ির্শিত প্রোচীরে পরি- 
বেষ্টিত থাকিত। এই সময়ে কৃষিক্ষেত্র, গৌচরণ স্থান ও গাভী 
আর্ধাদের প্রধান সম্পত্তি ছিল। আর্ঘ্েরা গাতীদিগকে যন্ধসহকারে 
রক্ষা করিতেন । গৌদোহ একটা পবিত্র কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত 
ছিল। গো্টীপতি প্রত্ুষে গাত্রোখান করিতেন। গাভীদিগকে পরি- 
ছাদে জবির রাখা হুইত, আর্ধ্যগণ সংযত চিনে প্রত্যেক 
গাভীকে সম্বোধন করিয়া পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, ইহার পর 
বংসের ছুগ্ধ পান শেষ হইলে রধ্ায়ক্রমে এক একটা গাতীকে 
দোহন কর! হইত। হিন্দু আর্ধাগণ গো, মেষ, মহিষ প্রভৃতির মাংস 

আহার করিতেন । তখন গোহত্যার নিষেধ-বিধি ছিল না। অতিথি 
সমাগন্ত হইলে আর্ধ্যের! তাহাকে গো-বস্যের মাংসে লন্ভপ্ত করি- 
তেন। সোমরস ছুগ্ধের সহিত মিশাইয়া সথপেয সরা প্রস্তুত কর! 
হ্ইত। আর্ধেরা এই সুরার বড় ভৃক্ত ছিলেন। ইহার আাণে ভাহারা! 
তৃপ্ত হইতেন, ইহার শ্র্শে তাহারা অনির্বছনীয় প্রীতি লাভ করি- 
তেন, এবং ইহার আস্বাদে তাহারা! অভিনব উৎসাহে রণ হইয়া 
মহত্তর কার্ধ্য-াধনে অগ্রসর হইতেন। বিবাহের সময বর বন্যার 
গ্রাতে দুগ্ধ ও মাখম মাধাইযা দেওয়া হইত। বন্যা-কর্া সম হইলে 
অনেক বহমূত্য জব্য যৌতুক দিতেন। কোন কোন সময়ে এক 
হাজার গাভী দেওয়া, হইত। উত্তরাধিকার-ংক্ান্ত নিয়ম. ছিল। 
লো গু পিতার সম্পত্তির উদ্াধিকারী হইতেন। পুতের অর্ধ. 
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মানে দৌহিত্র মাতামহের সম্পত্তি অধিকার করিত। উত্তরাধিকার 
ও ধর্শ-কার্ধ্ের সম্বন্ধে সর্ধদা! প্রবীণদিগের মত গ্রহণ করা হইত। 
স্বাহাদের বয়স অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর হয় নাই, তীহাদের উপয় এই 
সকল শুরুতর বিষয়ের বিচার-ভার সমর্পিত হইত না। 

আর্্যেরা যখন মধ্য এশিয়ার ভূখণ্ডে বাস করিতেন, তখন ভাহাদের 
মধ্যে মৃতদেহ কবরসাৎ বাদগ্ধ করার শ্রীথা ছিল না। কাহাঁরও মৃত্যু 
ছইলে তদীয় শব নিকটবর্তী অরণ্যে বা কোন নিভৃত স্থানে ফেলিয়া 
দেওয়া হইত। বোথ্াই-নিবাঁপী পারসীদিগের মধ্যে আজ পর্যাস্ত এই 
নিয়ম প্রচলিত আছে। ই'হারা আপনাদের আত্মীয় স্বজনের মৃত দেই 
উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানে নিক্ষেপ করেন। বাহা হউক, আর্ধ্যেরা 
যখন কৃষিজীবিদিগের দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! ভারতবর্ষে আসিয়া 
উপনিবিষ্ট হন,তখন তাহারা এই প্রণালীয় সংস্কার আরম্ত করেন। বিভিন্ন 
ধর্ম প্রণালী তাহাদিগকে এ বন্বন্ধে বিভিন্ন পদ্ধতির অবলম্বনে প্রবন্তিত 
করে। ইহার পর স্বাস্থ্যের উপদেশ, দেশের জল বায়ুর অবস্থা ও 
হৃায়ের কোমল বৃত্তিনিচয় এইরূপ সংস্কারের অনুকূল হয়| তক্তি-তাজন 
জনক জননী, শ্নেহাম্পদ সন্তান, গ্রেমময়ী প্রণয়িনীর দেহ শৃগাল, 
সুকুর বা' মাংসাশী পক্ষীসকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবে, ইহা মনে 
হইলে কাহার না হৃদয় ব্যথিত হয়? হিন্দু আর্ধ্েরা এইরূপ ব্যথিত-হদক় 
হইলেন ।, মৃতদেহ স্থান-বিশেষে ফেলিথা দেওয়ার পরিবর্তে উহা 
সমাধিস্থ করার নিয়ম হইল।. বলদদ্য়চাঁলিত রথে মৃতদেহ স্থাপন 
পূর্বক সমাধিস্থানে লইয়া যাওয়া হইত, এখন যেমন হিন্দুদের মধ্যে 
শ্বজাতি ভিন্ন আর কেহ মৃতদেহ স্পর্শ করিতে পারে না পুর্ব তেমন: 
নিয়ম ছিল না।. রথের অভাবে বাড়ীর প্রাচীন দাস শব লইয়া যাইত) 
ভর্তার মৃত্যু হইলে পত্রী তাহার পার্থ শয়ন করিতেন। এক শ্তনূ 
আত্মীয় অথবা! বিশ্বস্ত চাকর এই মৃতভর্তৃকা্ষে সত্োধন করিত কহিত, 
পতে! তুমি গতাঙথ ব্যকির পার্থ শয়ন করিয়াছ, এখন উঠিয়া! 
ভীবলোকে আইস | যে তোমার পাঁদিগ্রহণে অন্ভিলীষীঃ তাঁহার 
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সহিত আবার পরিণয়ন্ত্রে আবদ্ধ হও 1৮ রমণী উঠিয়া আসিতেন। 
মৃতের হান্তে ধনুর্বাণ থাকিত। পূর্বো্ত ব্যক্তি এই ধনুর্বাণ খুলিয়া 
লইত। পরে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক শব মৃত্তিকায় প্রোথিত করা 
হইত। তিন হাজার বরের পূর্ব পর্স্ত হিন্দু আর্ধা-সমাজে এই রীতি 
প্রচলিত ছিল। ইহার পর দাহ করিয়া তন্মাৰশেষ মৃত্তিকায় প্রোথিত 
স্বাধিবার প্রথা হয়। খীতীয় শাকের প্রারস্ত হইতে দাহাবশিষ্ট তথ্মাদি 
প্রোথিত করার পরিবর্তে জলমাৎ করার নিয়ম হয় । এখন এই নিয়ম 
চলিয়া আসিতেছে ॥ 
হিন্দু আর্ধ্যগণের মধ্যে সাধারণতঃ ধুতি পরার প্রথা; ছিল। গায়ে 
চাঁপকানের মত এক প্রকার ল্বা! অঙ্কাবরণ থাকিত। যুদ্াত্রীরা। 
কোমর বন্ধ ব্যবহার করিত। মাথায় চাদর বান্ধা হইত। চাদরের 
উভয় পার্থ পশ্চান্দেশে ঝুলিতে থাকিত।, পাছুকার মধ্যে এক প্রকার 
চট স্কৃতা প্রচলিত ছিল। আর্্যেরা কর্ণে বলয্ ও গলদেশে হার ধারণ 
করিতেন। এখন হিনুস্থানীর! যেমন কত্বক গুলি মোহর গাথিয়া 
গলায় পরে,সন্তবতঃ আর্ধে্রা, তখন স্বর্ন সকল তেমন করিয়া গলায় 
দিতেন। মহিলাদের মধ্যে কর্ণাতরণ, শিরোভূষণ, হার, বালা, তাবিজ 
প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। এতদ্বযতীত প্রয়োজনীয়, ভ্রব্যা্দির অভাব। 
ছিল না। বৈদিক গ্রন্থে ্বর্ণাসন, ভোজন-পাত্র, পান-পাত্র প্রভৃতির 
উল্লেখ আছে। আর্য্যেরা চর্ম-নির্শিত থলিয়াতে জল রাখিতেন ॥ এই 
থলিয়াতে চর্খভাও বলা যাইত। সমুদ্রাত্রার জন্ম জাহাজ ও নৌক 
নির্মাণের প্রথা ছিল। 
. এই সময়ে হিন্দু আর্ধ্যরা সভ্যতার উচ্চতর দোপানে গদার্পণ 
করেন নাই। সুতরাং তীহাদের সমুদয় আচীর ব্যবহার পরিশুদ্ধ ও. 
স্কত প্রণালীর অনুমোদিত ছিল না। তাহার! যখন কোন বিষয়ের, 
গু তন নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইতেন, তখন আপনাদের কল্পনা-বলে 
সেই বিষয়টা অতিরঞ্রিত করিয়া! তুলিতেন। এই প্রকারে নানা প্রকার 
কুসংস্কারের আবির্ভাব হয়। সুর্য অথবা চন্ুগ্রহণ হইলে আর্োরা। 
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তাবিতেন, কোন ক্ষমতীশালী দৈত্য স্্ধ্য ওচন্ত্রকে গ্রীস করিয়া ফেলি- 
য়াছে। এজন্য পুরোহিতগণ কাতরম্বরে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক 
ইছাদের মুক্তি প্রার্থনা করিতেন । এই সময়ে কামল ও শ্বাদরোগের 
বড় প্রাছূর্ভাব ছিল। এই কামল,ও শ্বাস-রোগীর দেহের উপর পবিত্র 
স্তোত্র পড়িয়া উপশম প্রার্থনা কর! হইত। এখন যেমন আমাদের 
দেশে “ঝাড় ফৌকের” পদ্ধতি আছে, প্রাচীন হিন্দু আর্ধ্যগণের মধ্যেও 
এইরূপ পদ্ধতি ছিল। পবিত্র মন্ত্রের উপর আর্ধ্যদ্িগের অটল বিশ্বাস 
ছিল। তাহারা ভাবিতেন, এই মন্ত্রলে তীহাদের দেবগণ সত্তষ্ট 
হইবেন এবং তাহাদের স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকিবে । 

প্রাচীন হিন্দু আর্ধ্যগণ যখন মধ্য এশিয়ার প্রশস্ত মালভূমিতে অথব! 
আগানস্তানের পার্বত্য প্রদেশে ছিলেন, তখন তাহারা! প্রক্কৃতি- 
রাজ্যের এক একটা বিশেষ শক্তিকে দেবতা বলিয়া আরাধনা করি- 
তেন। ইহার পর তাহারা ভারতবর্ষে সমাগত হইলেন। অনন্ত- 
: তৃষার-মপ্ডিত হিমগিরি তাহাদের কল্পনাশক্তিকে উত্তেজিত করিতে 
লাগিল। সপ্তসি্কুর প্রসন্ন সলিল-বিধৌত শ্যা্ল ভূখণ্ড তাহাদের 
হৃদয়ে অনির্বচনীয় প্রীতি সঞ্চারিত করিল? এখাঁনেও বায়ুর অসীম 
প্রভাব, সুর্যের প্রচণ্ড মূর্তি, অগ্নির তেজঃপ্রকাশিনী নুচঞ্চল শিখা! 
দৃষ্টিগোচর হইতে লীগিল। তীহারা ভারতবর্ষের নিসর্গ-শোভা 
দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন । চারি দিকের নৈসর্গিক ব্যাপারের প্রভাব 
দর্শনে তাহাদের বিস্ময় জন্মিল, তাহারা পূর্বের ন্যায় নৈসর্গিক দেব- 
গণেরই প্রীধান্য স্বীকার করিলেন। যজমানের নিজ নিকেতনে 
পূর্বের ন্যায় বরুণ, অগ্নি, বাধু সুর্য প্রভৃতি দেবগণের আরাধনা 
হইতে লাগিল। তাঁহীরা অনাদি লীভের উদ্দেশ্যে বা বিপদ হইতে 
উদ্ধার পাইবার জন্য এই সকল দেবতার স্তরতি পাঠ করিতেন এবং 
ইহা্দগকে ফল, মূল ও সোমরস নিবেদন করিয়া দিতেন। এসময়ে 
তাহাদের মধ্যে পৌন্তপিকতা প্রবন্িত হয় নাই, এ সময়ে তাহার! 
্রদ্ধা, বিঞুঃ, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন 
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নাই। তাহারা এ সময়ে কুরয্য, অগ্নি প্রভৃতির প্রভাব দেখিয়া তৎ-. 
সমূদয়ের উপাসনা করিতেন। অনাবৃষ্টি হইলে বৃষ্টির প্রার্থনায় ইন্ত্ের 
শরণাপন্ন হইতেন এবং সিন্ধু সরস্বতীর মনোহর শৌভা ও শৈত্য- 
প্রভৃতি গুণ দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়! ভক্তিরসার্ হৃদয়ে উহাদের স্তব করি- 
তেন। ভারতবর্ষ-বাসী আর্ধ্যদিগের উপাসনা-পদ্ধতি প্রথমে এইরূপ 
সরল ও প্রশান্ত ছিল। তাহারা খথেদের মন্ত্র মাত্র আপনাদের ধর্ম 
শান্তর বলিয়া! স্বীকার করিতেন। 
এই সময়ে লিপিংপ্রণালী প্রচলিত ছিল না। হিন্দু আর্ধ্যদিগের 

সমস্ত রচনা মুখে মুখেই চলিয়া আমিত। দেবগণের উদ্দেশে অনেক 
কবিতা! রচিত ও গীত হইত) এই সকল কবিতা খণ্েদের মন্ত্র নামে 
এক্ষণে সাধারণের নিকট পরিচিত হইতেছে। এই স্থলে বলা উচিত 
যে, বেদ খক্‌, যজুঃ, সাম ও অথর্ষ এই চাঁরি ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক 
বেদের আবার সংহিতা ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্‌ এই তিনটা অংশ আছে। 
সংহিতায় সরল ভাবে উপাসনার মন্তব্রাহ্মণে আড়ঙবর-পূর্ণ পূজা-পদ্ধতি 
এবং উপনিষদে পরমার্থচিত্তাঘটিত আলোচনা রহিয়াছে। এসময়ে 
খখেদের সংহিতামাত্র আধ্যদিগের প্রধান সাহিত্য ছিল। এই 
সাহিত্যে বিবিধ ছন্দ বা অনুপ্রাদের অভাব নাই। ইহার অনেক 
স্থানে উদ্দীপনা, আবেগ ও কল্পনার লীলা-তরঙগ নাই। আর্ধ্যগণ 
দেবগণের উদ্দেশে যে সকল স্তোত্র রচনা করিয়াছেন, তৎসমুদায়েই 
তাহাদের জাতীয় শ্বতাব প্রতিফলিত হইয়াছে । এই সকল রচন! 
কোমলতা, উদ্ভাবন! ও উদ্দীপন! প্রভৃতি আদিম অরস্থায় কবিত্ব- 
সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ। ইহার সকল স্থলেই সরলতা ও প্রশাস্ত তাৰ 
প্রতিভাদিত হুইয়াছে। হিন্দু আর্ধ্যগণ তক্ষিরসার্জ হৃদয়ে দেরগণের 
উদ্দেশে যে সকল স্ভোত্র রচনা! করিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িলে হৃদস্বে 
এক অপূর্ব আনন-প্রবাহের আবির্ভার হয়। 

: প্রাচীন ত্ারয্যদিগের এই সাহিত্যে তীহাঙ্কের উপাস্য. দেবগণের 
মহিমা লুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আধধ্গণ সকল সময়ে মকল 
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অবস্থাতেই দেব-মহিম! কীর্তন করিয়াছেন? তাহারা দেবগণের নিকট 
সুখাদ্য দ্রব্য, সুপেয় জলসুস্থ সন্তান এবং শক্রপক্ষের উপর জয় প্রীর্থন। 
করিতে কখনও ওঁদাসীন্য দেখান নাই । সুতরাং তাহাদের সাহিত্যের 
সকল স্থলেই তাহাদের প্রশান্ত ধর্ম্ভাবের পরিচয় পাওয়া! যাঁয়। এই 
ধর্মতাবের আতিশয্য প্রযুক্তই আর্য্যেরা সকল সময়ে আপনাদের 
দেবগণের উপর নির্ভর করিয়! থাকিতেন। 


অশোক। 


প্রীচীন ভারতবর্ষে যত রাজা রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে 
অশোক সর্কশ্রেষ্ট। অশোকের প্রতাপ ও অশোকের শাসন এক সময়ে 
পাটলীপুত্র হইতে হিন্দুকুশ পর্য্যস্ত, ধাযুলী হইতে কটক পর্যন্ত, এবং 
ত্রিছতের উত্তরাংশ হইতে গুজরাট পর্য্স্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। হোমর 
অবিসম্বাদিতরূপে বীররসের শ্রেষ্ঠ কবি নহেন, দিমস্থিনিস অবিসন্বাদিত- 
রুপে সর্বশ্রেষ্ঠ বাগী নহেন, নেপোলিয়ন অবিসন্বাদিতরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ 
রীরপুরুষ নহেন,কিন্ত অশোক সমুদয় প্রাচীন নরপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 
তাহার কোন প্রতিদন্দী নাই। তিনি অন্যান্ত নৃপতিদ্িগকে এতদূর 
পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছেন যে, তাহাদিগকে কখনই তাহার পার্থ 
উপস্থিত করা যায় না। . 

মহারাজ অশোক স্ুপ্রসিদ্ধ পাটিলীগত্ররাজ বিন্দুসারের পুক্র। যে 
চন্রগুপ্তের শাসন-মহিমা এক সময়ে যুনানী সম্রাটগণের গৌরবস্পদ্ধা 
হইয়াছিল, ফাঁহার সময় হইতে প্রাচীন ভারতের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাস 
অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ও আলোকিত হইয়াছিল? ব্রার 
গৌরব মহারাজ চন্ত্রগুপ্তের পত্র । 


অশোক । $৯ 


বিন্ুসার যখন পাঁটলীপুত্রে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন চম্পা 
পুরীবানী একজন ব্রা্ষণের নিকট একটা কন্তারত্ব লাভ করেন । কন্তার 
নাম সুভদ্রাঙ্গী। স্থতত্রীঙ্গীর সম্বন্ধে একদা গণকেরা! কহিয়াছিলেন, 
ইনি একজন প্রসিদ্ধ রাজার মহিষী ও একজন সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতির মাতা 
হইবেন। ব্রাঙ্ষণ এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতী করিবার আশায় তনয়াকে 
বিন্দুসারের পরিচর্যায় নিযুক্ত করেন। 

বিন্দুসার কন্ঠাটাকে পাইয়া অস্তঃপুরে রাখিলেন। কিন্তু স্ৃতদ্রা- 
হ্গীকে দেখিয়া অন্তঃপুরবাসিনী মহিষীদিগের নিদারুণ ঈর্ধার সঞ্চার 
হইল। তাহারা স্ুৃভদ্রাঙ্গীকে সর্ধদা নিকৃষ্ট কার্ধ্যসাধনে নিয়োজিত 
রাখিতেন। ক্রমে তাহার প্রতি ক্ষৌর-কার্য্যের তার সমর্পিত হইল। 
স্থভদ্রাঙ্গী তাহাতে অপমানিতা৷ ৰোধ না করিয়া এই কার্য্যে সাঁতিশয় 
মনোযোগী হইলেন । একদ| রাণীগণের আদেশে তিনি মহারাজ বিন্দু 
সারের ক্ষৌরকারধ্য সম্পাদন করেন। মহারাজ বিন্দুসার হুভদ্রাঙ্গীর 
কার্ধ্যপটুতা দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া, তাহার যে কোন প্রার্থন! 
পুরণে প্রতিশ্রুত হইলেন। স্ম্ভদ্রাঙ্গী ইহাতে বিদদুসারের সহিত 
পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হইবার প্রস্তাব করিলেন। বিন্দুসার তাহাকে 
নীচবংশোদ্ভবা মনে করিয়া! এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তাহাতে 
নুভড্রাঙ্গী উত্তর করিলেন, “আমি ব্রাঙ্গণতনয়া। পিতা আপনার 
সহিভ বিবাহ দিবার ইচ্ছা করিয়াই আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ 
করিয়াছেন।" স্ুভদ্রাঙ্গীর এই উত্তরে পূর্বের সমস্ত বিবরণ বিন্দু 
সারের স্থৃতিপথরর্জী হইল। বিন্দুসার তাহাঁকে যথাবিধানে বিবাহ 
করিলেন। সুভদ্াঙ্গী ক্রমে নি্গগুণে অস্তঃপুরের প্রধানা মহ্ষী 
হইলেন। | | 
এই দম্পতী হইতে আশোকের উত্তব হয়। কথিত আছে পুক্র- 
মুখ নিরীক্ষথে মাতার শোক দুরীভৃত হওয়াতে তৃমিষ্ঠ সন্তান অশোক 
নামে অভিহিত হয়। কিন্ত সুভদ্রাঙ্গীর কি শোক ছিল, তাহা প্রকাশ 
পাই। অশোক অতি কদাকার ছিলেন) আক্কৃতির সঙ্গে 'অশোকেন় 
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প্রন্কতিও সাঁতিশয় অপ্রীতিকর হুইয়াছিল। এজন্য তিনি “চণ' নামে 
প্রসিদ্ধ হইলেন। বিদ্দুসার পুক্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থ পিঙ্গলবৎস নামে 
একজন জ্যোতির্বদের হস্তে সমর্পণ করেন।. এই জ্যোতির্ব 
একদা গণন| করিয়া কহেন, অশোক পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইয়া 
পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করিবেন। অশোক ব্যতীত্ত 
সুভদ্রাঙ্গীর আরও একটি পৃত্সত্তান ভূমিষ্ট হয়, তাহার নাম বীতালোক 
ঘা বিগতাশোক। 

মহারাজ বিন্দুসারের সর্ধজ্যেষ্ঠ তনয়ের নাম স্ুসীম। ই'হার 
সহিত অপোকের সম্প্রীতি ছিল না। বিদ্দুদার ই'হাকে স্থানাস্তরে 
রাখিতে কৃতসঙ্কর হইলেন। এই দময়ে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ উপস্থিত 
হইয়াছিল। বিন্দুর অশোরকে এ বিদ্রোহামনার্থ পাঠাইয়া 
দিলেন। 

অশোক তক্ষশিলায় উপস্থিত হইলে তত্রভ্য অধিবাসিগণ তাহাকে 
জাদরে গ্রন্থণ করিল। অশোক বিদ্রোহ দমনে কৃতকাঁধ্য হইলেন। 
ইতিমধ্যে স্থুসীয় পাটলীপুনত্রে উৎপাত আরম্ভ করাতে মন্ত্রিগণের পরা- 
মর্শে বিদ্দুসার স্থুমীমকে তক্ষশিলায় পাঠাইয়৷ আশোককে পাটলী- 
পুত্রে আহ্বান করিলেন। 

ক্রমে বিস্মুসারের আয়ুক্কাল পূর্ণ হই + তিনি জীবনের গ্নেষ় সীমায় 
খদার্প করিলেন। বিন্দসার এই আমন্নকালে অমাত্যের পরামর্শে 
কিন্ত নিজের সম্পূর্ণ অমতে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অনুপস্থিতি পর্য্যত্ত অশৌককে 
রাঁজকার্য্য নির্বাহার্ঘ আদেশ দিয়া পরলোক গমন করিঘেন। এদিকে 
স্ুদীম তক্ষশীলা হইতে প্রত্যাগত হইয়া! পাটলীপুত্্র আক্রমণ করিহেন্, 
রিত্তু কৃতকার্ধ্য হইতে পারিলেন না। অশোক তাহার কার্ধ্যকুশল 
ভমাত্য রাধাগুণ্ডের সাহায্যে হথয়ীমকে খরাভূত ও নিহুত করিলেন । 

ইহার পর ভাবী অনিষ্ট ও উপদ্রবের আঁশঙ্কায় অশোক ন্বহস্তে 
রাজবংশীয় অনেক র্যক্তির শিরশ্ছেদ করেন। এই রূপ আরও অর্নেক 
্ার্ধো তায়ার প্রচণ্ড স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। একদা তি্ি 
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গুঁনিতে পাইলেন, কয়েকটা কামিনী পু্পচয়ন উপলক্ষে একটি অশৌক- 
বৃক্ষের শাখ! ভন করিয়াছে । এই অপরাধ বড় খুরুতর মনে করিয়া 
মাতিশয় তুদ্ধ হইয়া তিনি সেই অপরাধিনী কামিনীদিগকে প্রজলিত 
অনলে দগ্ধ করিবার জন্য চপ্তগিরিক নামে একজন নরহস্তাকে আঁদেশ 
করিলেন। নিষ্ঠর চগুগিরিক অবিলম্বে কঠোর আজ্ঞা! সম্পাদন করিল। 
একদা সার্থবাহু নামে একজন ধনাঢ্য বণিক্‌ সপরিবারে এক শত 
বণিকের সহিত বাণিজ্যার্থ সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। এই সমুদ্রবা 
সমগনই তাঁহার একটি সন্তান তৃমিষ্ঠ হয়; সার্থবাহ তাঁহার নাম সমূভ্র 
রাখেন। নার্থবাহ বাণিজ্যের নিমিত্ত স্বীদশবর্ধকাল নান! স্থানে 
ভমণ করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগত হইতেছিলেন, তখন একদল 
দন্থ্য আসিয়া তাহাকে সপরিবারে নিহত করে, কেবল তাহার 
পৃত্র সমুদ্র ঘটনাক্রমে পলায়ন করেন। সমুদ্র এইরূপে পিভৃমাতৃহীন 
হই বৌষ্ধ ধতিবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। 
একদা ভিক্ষা-প্রার্থী হইয়! তিনি চগ্ডগিরিকের গৃহে সমুগস্থিত হন। 
চগুগিরিক এই বৌদ্ধ যতিকে হত্যা করিতে মৃথাশক্তি চেষ্টা পায়, 
কিন্তু কোন ক্রমেই ককতকাধ্য হইতে পারে না। ইহাতে অতিমাত্র 
বিশ্মিত হুইয়া চণ্ডগিরিক এই বিবরণ অশোককে জানায়। মহা- 
রাজ অশোক এই সংবাদে ভ্রমণকারী ভিক্ষুক দেখিতে আদিলেন। 
তাহার কথ! বার্ড গুনিয়া এবং চরিত্র দেখিয়া অশোকের জ্ঞান- 
পাত হইল। নিজ চরিত্র সংশোধনের ইচ্ছা জক্মিল। কিন্ত তিনি 
প্রথমে ছুরাচার চণ্ডগিরিকের শিরশ্ছেদ না করিয়া নিরস্ত হইতে 
পারিলেন না। চঃ 
এই অবধি বৌদ্ধ ধর্থের প্রতি অশোকের আন্থা ও শরদ্ধীর সঞ্চার 
হয়। অশোক ক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। মহারাজ অশোকের 
ধ্শা-গুরুর নাম উপগুপ্ত। উপগুপ্ত মথুরার একজন ধনাঢ্য ব্য্জির 
তনয় । শোণবাসী নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ই'হাকে স্বীয় ধর্থে দীক্ষিত 
করেন। উপগুপ্ত বৌন্বধর্শ-তত্বে দাতিশয় প্রবীণ ছিলেন। তিনি 
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অশোককে নানা প্রকার ধর্ঘোপদেশ দিয়া তাহা'র হৃদয় প্রশস্ত, কর্তব্য 
নিষ্ঠা বলবতী ও সাধন! মহীয়সী করিয়। তুলেন। অশোক এইরূপে 
গুরুসহবাসে ও গুরূপদেশে ধর্ম-নিরত ও ধার্শিক-শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠেন। 
ক্রমে ধর্মাচরণে ও ধর্মনিষ্ঠায় অশোকের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি 
চারিদিকে বিস্তৃত হইল। নানা স্থানে স্ত,প ও ষঠ প্রভৃতির নির্মাণে 
তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। তক্ষশিলাবাদি-গণের 
প্রার্থনায় তথায় ৩,৫১০১০০০১০০০ সপ নির্মিত হয়) সমুদ্রতীরবর্তী 
স্থানেও দশলক্ষ স্তুপ প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া উঠে ঈদৃশ ধর্মমাচরণে ও 
ধরমসম্মত কার্ধ্যানুষ্ঠানে অশোকের পূর্বতন “চও” নাম তিরোহিত 
হয়; তিনি ধর্মীশোক নামে সাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। 
যখন উপগ্ুপ্ত আপনার আশ্রমে প্রত্যাগমন করেন, তখন অশোঁক 
বৌদ্ধধর্ম তাহার সাম্রাজ্যের ধর্ম বলিয় সাধারণ্যে ঘোষণাপত্র গ্রচার 
করেন, এবং এই ধর্দের মহিমী। ও এই ধর্দের উন্নভিবিধানে সমুদয় 
সম্পত্তি বায় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠেন বুদ্ধগয্ার যে তরুমূলে 
বসিয়া মহামতি বুদ্ধ ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন, সেই বোধী বৃক্ষের 
রক্ষাবিধানে তাহার একাগ্রতা! ও চেষ্টা সাঁতিশয় বলবতী হইয়া উঠে। 
মহারাজ অশোকের প্রধান! মহিষী পবিষ্যরক্ষিতা ভর্তাকে এইব্ধপ 
পুরুষান্থগত চিরস্তন ধর্ের প্রতি বীতরাগ ও নূতন ধর্মের প্রতি আস্থা- 
বাঁন, দেখিয়া সাঁতিশয় বিরক্ত হন। কথিত আছে, একদা পবিষ্য- 
রক্ষিতা মাঁতঙ্গী নামে এক চত্ডালীকে গুপ্তভাবে উক্ত বোঁধীবৃক্ষ বিনষ্ট 
করিতে আদেশ করেন। চতালী ষাঁদুবিদ্যাপ্রভাবে ও ওঁষধ-প্রয়োগে 
বৃক্ষটাকে ক্রমে বিশুষ্ধ করিয়া তুলে। অশোক এই সংবাদ শ্রবণে 
সাতিশয় ক্ষুব্ধ হন। রাণী তাহাকে প্রসন্ন করিতে যথাশক্তি চেষ্টা 
করেন, কিন্ত কিছুতেই তীঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় না। পরিশেষে 
পবিষ্যরক্ষিতাঁর আঁদেশে মাতঙ্গী বৃক্ষটাকে পুনর্ধার সজীব করে; 
বৃক্ষের সজীবতার সঙ্গে সঙ্গে অশৌকও সজীব ও স্ুপ্রসন্ন হইয়। উঠেন । 
এই সময়ে তৃক্ষশিল! শৃস্তিগ্রবণ ছিল না ॥ অন্তর্কিত্রোহে উহ! 
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সাতিশয় অব্যবস্থিত হইয়! উঠিয়াছিল।, মহারাজ অশোক স্বীয় পুত্র 
কুনান্নকে এই বিদ্রোহ দমন জন্য তক্ষশিলায়, প্রেরণ করেন ।: কুনাল 
অশোকের সাতিশয়, প্রিয় ছিলেন ।' অশৌক মহা, আঁড়ম্বরে কাঞ্চনমাল। 
নামে একটি রূপৰতী, কামিনীর সহিত কুনালের বিবাহ দেন।' কাঞ্চন 
মালার চরিত্র অতি পবিত্র ছিল। কুনাল সৈন্যদল সমভিব্যাহারে, 
তক্ষশিলায় উপনীত.হইলে' বিদ্রোহীদরিগের দলপতি কুগ্তরকর্ণ, বশ্যত! 
স্বীকার করে। এরপ' প্রবাদ আছে, কুনাল বিদ্রোহদমনার্থ তুক্ষশিলায় 
প্রেরিত হইলে অশোক একদা'স্বপ্রে দেখিলেন প্রাণপ্রিয় পুত কুনালের 
মুখ বিবর্ণ, বিশীর্ঘ ও বিশু হইয়া' গিয়াছে। অশোঁক এই স্বপ্নের 
বিবরণ গপকদিগকে জানাইলে: ত্ঠাহারা, গণনা, করিয়া কহিলেন» 
প্রস্তাবিত, স্বপ্রে তিনটি অনিষ্ট স্থচিত হইতেছে, প্রথম, গ্রাণহানি,দবিতীয়, 
পার্থিব বন্ধন পরিত্যাগ পূর্ধক যতিবেশ ধারণ, তৃতীয় দর্শনশির' 
বিনাশ ॥ মহারাজ অশোক প্রিয়তম পুত্রের সম্বন্ধে এইরূপ অনিষ্টের। 
স্চনায় সাতিশয় দুঃখিত হইয়া, সর্বপ্রকার রাজকার্ধ্য হইতে বিরত, 
হইলেন ।! ইহাঁতে, অশোকের: অন্যতমা মহিষী ও কুনালের বিমাঁতী! 
তিষারক্গিততা। কুনাঁলের অনিষ্ট, সাধনের উপযুক্ত অবসর' বুঝিয়া হ্থয়ং 
রাঁজকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। তাহার মতান্ুসারে আদেশ-লিপি; 
প্রচারিত হইতে লাগিল, এবং তাহার মতাুসারে অমুদয় কন্মচারিগণ: 
যথানির্দিষ্ট কার্ষ্য ব্যাপূত হইলেন, তিনি গোপনে একথানি পত্র, 
লিথাইয়া কুপ্তরকর্ণকে আদেশ করিলেন. যে) অবিলম্বে, কুনাঁলের' 
দর্শন-শক্তি বিনষ্ট করিতে হইবে? পত্র রাঁজনী মাঙ্কিত মোহরে শোভিত, 
হইস়! যথাস্থানে প্রেরিত হইল.।॥ কুঞজরকর্ণ এই পত্র পাইয়া কি প্রকারে 
আদেশ প্রতিপাজন করিতে হুইৰে ভাবিতেছেন, ইত্যব্সরে কুনাল: 
রাজান্া। জানিতে পারিয়া' আপনি কুঞ্জরকর্ণের নিকট আিয়া। উপস্থিত 
হইয়া! উক্ত. আদেশলিপি দেখিতে চাহিলেন ॥ কুঞ্জরকর্ণ বড় কুঠিত: 
হইলেন, কিন্ত'কি করেন, মহা পরাক্রা্ত কুনালের নিকট বাক্চাতুরী? 
করিবার তাহার সাম্য হইল.না।, রাঁজলিপি কুনালের হস্তে সপ 
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করিলেন । কুনীল ধীরে ধীরে পড়িলেন। পত্রে রাজার নাম রাজার 
মোহর রহিয়াছে) সন্দেহ আর কিছুই রহিল না। তখন কুনাঁল বলিলেন, 
প্কুপ্জরকর্ণ! রাজাজা প্রতিপালন কর ।” কুঞ্জরকর্ণকে ইতন্ততঃ করিতে 
দেখিয়া! কুনীল বলিলেন, “তুমি ইতস্ততঃ করিও না, রাঁজান্ঞা অবহেলা! 
করিলে তাহার প্রতিফল এখনই আমি দিব,” ইহা! বলিয়া কুনাল কটা 
হইতে অসি নিফোঁশিত করিলেন। কাঁজেই কুঞ্জরকর্ণকে রাজান্ঞা 
রক্ষা করিতে হইল । কিন্তু এবিষয়ে মতান্তর আছে? যাহা হউক পরে 
অন্ধ কুনাল পরিব্রাজক বেশে তক্ষশিলা হইতে বহিগ্ত হইয়! বহ কষ্টে 
পাটলীপুত্রে উপনীত হইলেন । তিনি গোপনে রাজকীয় হস্তিশালায় 
আদিয়া নিশীথ সময়ে বংশীধ্বনি করিয়া আমোদ করিতে লাগিলেন) 
ধ্বনি রীজ-বিলাস-ভবনের গবাক্ষদেশ দিয়া অশোকের ক্রতিপ্রবিষ্ট হইল । 
ইহা, অশোকের হৃদয়ের প্রতিস্তর অমৃতরসৈ অভিষিক্ত করিয়া তুলিল। 
মহারাজ অশোক নিশীথকালে দুরাগত বংশীধ্বনিতে সাঁতিশয় প্রীত্ত 
হইলেন রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি বংশীবাদককে নিকটে আনঙ্নন: 
করিতে লোক পাঠাইলেন। রাজার আজ্তায়, যতিবেশধাঁরী বংশীবাঁদক 
ফথাগ্থলে উপনীত হইলেন। তখনমহারাজ অশোক বিশ্ময়সহকারে' 
দেখিলেন, বংশীবাদক তাঁহার প্রিয়তম তনয় কুনাল অন্ধ। অশোক, 
কুনালের এই অবস্থা' দেখিয়া, অধীর হইলেন । কুনাঁলকে ঈমৃশ অবস্থার' 
কাঁরণ'জিজ্ঞাসা.করিলে: কুনাল কিছুই বলিলেন না। পরে অশোক, 
অন্যত্র সমুদয় বিবরণ শুনিয়া যার পর নাই তুদ্ধ হইয়া. নীচাশয়-ও 
নিষ্ঠরপ্রষ্ধতি মহিধীর শিরচ্ছেদের জন্য তরবারি গ্রহণ করিলেম।কুনাল' 
পিতাকে ঈদৃশ ভয়ঙ্কর কার্ধ্যসাধনে সমুদ্যত দেখিয়! স্থির থাকিতে পারি- 
লেন ন1।' তিনি বুদ্ধের নাম উচ্চারণ পূর্ব তাহাকে শান্ত করিলেন । 

অশোক বিনুসারের জীবদ্দশায় কিয়ৎকাল উজ্ঞয়িনী রাজ্য শাসন 
করিস্বাছিলেন। এই সময়ে তিনি অনেক স্থলে পরিভ্রমণ করেন। ভ্রমণ 
সময়ে একদা! দেবী নামে একটি পরমনুনারী রাজবালার প্রণয়পাশে 
বন্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন ॥ এই দেবীর গর্ভে একটা পু ও 


অশোক। ৫৫ 


একটি কন্যার জন্ম হয়। পুজের নাঁম খহেন্ত্র এবং কন্যার নাম 
সঙ্ঘমিত্া। ইহারা! উভয়েই তরুণ বয়সে সিংহল দ্বীপে যাইয়া তত্রত্য 
গ্লাজাকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন । 

অশোক পাটলীপুজ্রের সিংহাসন গ্রহণ করিবার সময় যেরূপ 
নিষ্ট'রতার পরিচয় 'দয়াছিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বনের পর তাহার 
তাদৃশ নির্দয়তার নিদর্শন লক্ষিত হয় না। অশোক যখন স্থুসীম 
গ্রভৃতিকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন, সেই সময়ে স্থসীমের 
পরী গর্ভবতী ছিলেন। তিনি আকন্মিক বিপদ হইতে পরিত্রাণ 
পাইবার আশায় চণডাল-পল্লীতে যাইয়া একজন চণ্াঁলের আলয়ে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন । এই স্থানে তাহার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। অশোক 
এই সন্তানের জীবনের সম্বন্ধে কোনরূপ অনিষ্ট করেন নাই। কথিত 
আছে, সুসীম-তনক বৌদ্ধ ধর্ম পরিপ্রহ পূর্বক যতিবেশে দানাস্থান 
পর্ধ্যটনে প্রবৃত্ত হন) 

কথিত আছে, নূতন ধর্মের প্রতি অশোকের আস্তরিক যন্ব ও প্রগাঢ় 
আস্থা দর্শনে কতিপয় তীর্থক অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীতশোককে: 
বৌদ্ধধর্ম পরিগ্রহ করিতে নিষেধ-করেন ।, অশোক ভ্রাতা্ষে আপনার" 
ধর্মে দীক্ষিত করিতে যথাশক্তি চেষ্টা, পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃত- 
কার্ধ্যহইতে পারিলেন না ।' পরিশেষে তীহার অমাত্য এই কার্ম্য 
সাধনে গ্রতৃত্ত হইলেম এবং রাজ্য দিবার লোভ দেখাইয়া বীতশোককে 
বৌদ্ধ ধর্মে আনয়ন করিলেন।' অমাত্য বীতশৌককে যথাধিধানে 
কাজ বলিয়া, স্বীকার করিতে কাতর হইলেন না। কিন্তু এই কার্যে 
অশোকের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বীতশোষের 
শিরশ্ছেদ ক্িতে আদেশ প্রচার করিলেন ॥ এই সময়ে তীঁছার অমাত্য 
বহু চেষ্টা, করিয়া বীতশোককে এক অপ্ডাহের' জন্য আঁগন্ন মৃত্যুর হস্ত 
হইতে রক্ষা, করিলেন ॥. এই এক সপ্তাহ পরে বীতিশোক উপগ্প্তের 
আশ্রয়প্রার্থী হন; এবং তীয় শিষ্য গুণাকরের নিকট মন্ত্র রী পূর্বক 
গৃহশূন্য পরিবীজকত্ব অবধশ্বন করেন।। : 


৫৬ ভারত-কাহিনী। 


বীতশোক এইনধপ পরিত্রাঙ্ক হইয়াও মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা 
পাইলেন না ॥ এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্মঘেষী এক সন্ন্যাসী আপনার প্রতি- 
ক্কতির পাদমূলে বুদ্ধের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত করিয়া সেই অ.লেখ্য সমুদয় 
স্থানে প্রচার করেন? অশোক এই বিষয় শুনিষ্বা সেই ধন্ম ঘষা চিত্র- 
করের মন্তকের জন্য একটা বিশেষ পারিতোধিক দিতে প্রতিশ্রুত হন! 
অচিরাৎ এই প্রতিশ্রুতির বিষয় চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হয়। এক জনা 
গোরক্ষক এই সংবাদ শুনিয়াছিল, সে একদা জটাচীরধারী দীর্ঘশ্শ্রু 
অখত্তিতনখ, বীত্,শোককে দেখিষ্কা বৌদ্ধরা সেই সন্্যাপী জ্ঞানে 
রাত্রিকালে তীহার শিরশ্ছেদ করে, এবং নির্দিষ্ট পারিতোধিক লীভের 
আশায় সেই ছিন্ন মন্তক অশোকের নিকট লইয়। যাঁয়। অশোক. 
ন্নেহাম্পদ ভ্রাতার মন্তক দেখি, সাঁতিশয় শোকাতুর হইয়া বহক্ষণ, 
বিলাপ, করেন, এবং এই নির্দাস্কত|! ও পাপের গ্রায়শ্চিত্ত জন্য 
সাহার ধর্মোপথেষ্টা, উপগুপ্তের পাদমূলে পতিত হন॥ এই: 
কাহিনী কতদূর সত্য, নির্দেশ করা ষায় নাঁ॥ বোধহয় বীতশোক 
বৌদ্ধধর্দের বিরুদ্ধাচরণ করাতে অশোকের মহিত তাহার 
প্রণয়, সংঘটিত হইয়াছিল ॥ তাহা,হইতেই এই রিংবাস্ত্ী বন্ধমূলা 
হইয়াছে ॥ 

অশোক ৩৭ বধমর কাল:রাজ্য ভোগ করিয়া পরলোকগত হন ॥ 
শ্রায় সমস্ত ভারতবর্ষে তীহার, আধিপত্য প্রসারিত হইয়াছিল ।' নর্দদা। 
হইতে কাঁম্সীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড, বিহার ও বঙ্গের শ্তামল: ক্ষেত্রে 
পঞ্জাব ও আধঙ্ানিস্তানের পার্বত্য: প্রদেশে তাঁর বিজক্পতাকা। 
উদ্ভীন হইয্াছিল ॥ অশোকের নামান্তর প্রিয়দর্শা ॥ ইনি বিক্রমা 
দিত্য সংবতের ২৯৫ বৎসর পূর্ন" ভারতবর্ষের অধীশ্বর হন” এবং; 
বুদ্ধের মৃত্যুর ২০২ বৎসর পারে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন. করেন ॥ 

অশোকের. মৃত্যুর পর তীয়, তনয়গণ' তাহার নুবিস্তৃত সাস্তরাজয, 
আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়! লল।; কুনাল. পঞ্জাবের আধিপত্য, 
গ্রহণ করেন,॥ এই কুনীরই ধর্শবর্ধন, ননমে প্রদিদ্ধ, হইয়াছিজেন,॥ 


তারতে শরীক ) ৫৭ 


দ্বিতীয় রাজকুমার জনোক কার্শীর দিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, এবং 
তৃতীয় পুত্র পাটলীপুত্রের শাসন-দওড গ্রহণ করেন । 


সস 


ভারতে গ্রীক। 


গ্রীক্দিগের মধ্যে প্রধমে মাকিদমের অধিপতি মহাবীর সেকনার 
শাহ ভারতে প্রবেশ করিয়া! বেদ-কীর্তিত পবিত্র পঞ্চনদে জয়-পতাক! 
স্থাপন করেন। পূর্বে পারস্য দেশের রাজারা বড় পরাক্রাস্্ ছিলেন। 
তাহারা সময়ে সময়ে গ্রীক রাজ্য আক্রমণ করিতেন। বুদ্ধের জীব- 
দশায় অন্যতম পারসীক রাজা দরাযুস হস্তাম্প একবার সিন্ধু নদ পার 
হইয়া ভারতবর্ষের কয়েকটা জনপদ অধিকার করেন। কালে পারস্য 
রাজ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা হইলে সেকন্দর উহা! অধিকার করিয়া 
্রীষ্টের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে উপনীত হন, এবং আটকের 
উজানে দিন্ধু নদ পার হইয়া! বিনা যুদ্ধে বিনা বিধায় তক্ষশিলা দিয়া 
বিতস্তার নিকটে আইসেন। এস্থলে বলা উচিত যে, তক নামে 
তুরেণীয় জাতি হইতে এই নগরের নাম “তক্ষশিলা”” হয়। এই ছাতি 
রাবলপিন্তীর আদিম নিবাসী । এ সময়ে তক্ষশিলা সমৃদ্ধ ও জনপূর্ণ 
ছিল। যাহা হউক, সেকন্দর আসিয়া দেখিলেন, পঞ্জাব কুতত কষদ্র রাদ্যে 
বিতক্ত। এই সকল খগুরাজ্যের মধ্যে একতাঁ নাই, রাজারা পরস্পরের 
প্রতিঘন্দিতায় নিযুক্ত, অনেক তাহীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইয়া 
তাহার সাহায্যে উদ্যত। কিন্তু সেকন্দর -প্রতিত্বদ্থিশূন্য হইলেন না। 
পুরু নামে এই খণ্ড-রাঁজ্যের এক জন রাজ! ত্রিশ হাজার পদাতি, চারি 
হাজার অস্বরোহী, তিন শত যুদ্ধরথ ও ছুই শত হস্তী লইয়া সেকন্দরের 
বিরুদ্ধে -বিতস্তার নিকট উপনীত হইলেন। যে চিনিয়ালওয়ালায় 
শিখগণ ইক্গ রেজদিগকে পরাজিত করিয়াছিল, তাহারই প্রায় ১৪ ক্রোশ 
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পশ্চিমে সেকন্দরের সহিত পুকুর যুদ্ধ হয্। যুদ্ধে ?সেকনীর বিজয়ী 
হন। কিন্ত তিনি বিজয়-গৌরবে স্কীত্ত হইয়া! বিজিতের গ্রতি কোন 
রূপ অসম্মান দেখান নাই? সেকন্দর প্রতিথবশ্দীর আসাধারণ সাহসঃ 
পরাক্রম ও দেশ-হিতৈিতা দর্শনে প্রীত হুইক্জা তাহাকে স্বপদে প্রতি- 
ঠিত করেন। পুরু এইরূপে আপনার বিজেতার একজন বিশ্বস্ত বন্ধ 
হইয়উঠেন| সেকর্ণার আপনার জয়লাতের শ্মরণ-হুচক ছুটা নগর 
প্রতিষ্ঠা করেন। একটার নাম বুকফপ। নেক্দরের প্রিফ্তম বাহন 
ধুকফল যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, তাহার নীম অনুসারে এই নগরের 
নাম হয়। ইহ বিতস্তার পশ্চিম পাঁরে কর্তর্মীন জলাপপুরের নিকট 
অবস্থিত ছিল। আর একটীর মাম নিকেয়া, বিতস্তার পূর্ব পারে। 
অধুনা এই স্থান মঙ্গ, নামে কথিত হইয়া থাকে । 

ইহার পর সেকন্দর অমৃতমর দিয়া বিপাশার তটে উপনীত হন। 
শিখ ও ইঙ্গ রেজদিগের যুদধক্ষেত্ী সোব্রীওর নিকটে তাঁহার আয়তী 
সম্প্রন্ন সৈন্ত আপনাদের জয়-পতাকা উডডীন করে। সেকনদর পঞ্জাব 
অতিক্রম করিয়া! গঙ্গার তটে যাঁইতে ইচ্ছা! করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার 
সৈন্যগণ নিরতিশয় ক্লাত্ত হইয়। পড়িয়াছিল, এজন্য তাহীরা অগ্রসর 
হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে ॥ সেকনীর ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন? 
প্রত্যাবর্তন সময়ে তিনি দক্ষিণ পঞ্জাবে আলেকজেন্দরিয়া, এবং সিন্ধুদেশে 
পটল নামে নগর স্থাপন করেন। আলেকজেন্দিয়! এখন উচ্‌ নামে 
প্রসিদ্ধ । পটল সিন্ধুর বর্তমান রাজধানী হয়দরাবাদ। 

সেকনার শাহ পঞ্জাব ও সিল্জুদেশে প্রায় ছুই বৎসর অ'তবাহিত্ত 
ফরেন । ইহার মধ্যে তিনি কোন প্রদেশ আপনার অর্ধীন করেন নাই । 
পরাজিত রাজার সহিত মিত্রতী স্থাপন, অভিনব নগর প্রতিষ্ঠা এবং 
তৎসমুদয়ে গ্রীক সৈন্যের সন্নিবেশ-কার্যেই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। 
আফগানিস্তানের সীমান্তভাগ হইতে বিপাশা পর্য্যস্ত এবং হিমালয়ের 
পাদদেশ হইতে দিন্ধু পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত ভূভাগ তাহার বিজয়-চিছে 
অধ্বিতছিল। তিনি অনেক রাজ্য আপনার সাহাধ্যকারী সামস্ত- 
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দিগকে দান করেন। উত্তর পঞ্জাবের আলেকজেঙ্জিয়াতে এবং সিম্কুর 
পটলে গ্রীকদদিগের অথবা বন্ধু রাজগণের সেনা-নিবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এতত্ব্যতীত বাক্জিয়াতে (বলখ,) অনেকগুলি সৈন্য অবস্থান করে। 
সেকনদরের মৃত্যুর পর তদীয় সাত্াজ্যের ভাগ সময়ে সেলুকদ্‌ নিকেতব 
দামে শ্রীক সেনাপতি এই বাজিয়া এবং ভারতবর্ষের অংশ প্রাপ্ত হন। 

এই সময়ে গঙ্গার তটে একটা অভিনব রান্-শক্তি সমুখিত হয় 
আপনার জন্য কোন রাজ্য লইবার অথরা আপমার কোন শক্রকে 
নির্জত করিবার ইচ্ছা করিয়া, যে সকল সাহসী ও সমর-পটু ভারতীয় 
রীর সেকনর শাহের শিবিরে উপস্থিত হন, তাহাদের মধ্যে চন্ুগপ্ত 
নামে এক বাক্তি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বুদ্ধের সম- 
কালে রাজগৃহ মগধের রাজধানী ছিল। কিন্ত অজাতশক্র রাজগৃহ 
ছাড়িয়া পাটলীপুন্্র নগর স্থাপন করেন। এই অৰধি পাটলীপুত্র 
স্গধের রাজধানী হয়। সেকদ্দরের সমকালে নন্দ-বংশীয় শূড্র 
রাজারা পাটলী পুলে রাজত্ব করিতে ছিলেন। চন্ত্রগ্ুপ্ত এই 
বংশের এক জন রাজ্জার মুর নামে একটা দাসীর পুত্র। এরজন্য 
তিনি মৌধ্ধ্যবংশীয় বলিয়া গ্রসিদ্ধ। চন্ত্রগুপ্ত পরিশ্রাস্ত গ্রীকদদিগকে 
গঙ্গার প্রসন-সলিল-বিধোত শস্য-ন্পন্তিপূর্ণ শ্যামল ভূখণ্ডে আসিতে 
অনেক অস্রোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রীকেরা তাহার কথায় কর্ণপাত 
করে নাই। চন্তরগুপ্ত ইহ্থাতে নিশ্চেষ্ট থাকিলেন না। আপনার 
বাহুবল ইহার উপর চাণকোর মন্ত্শক্তির উপর নির্ভর করিয়া মগধ 
অধিকার করিতে ক্কৃতসন্ক্ হইলেন। এ সময়ে বসুন্ধরা বীর-ভোগ্যা 
ছিল। এক জন সাহসে, বীরত্বে ও মন্বশক্তিতে প্রবল হইল অপরের 
সিংহাসন অধিকার করিতে সঙ্ক.চিত হইতেন না । সুতরাং চন্তরগপ্ত 
ক্রমে পরব হুইয়া, আপনার অভীষ্ট মন্ত্র সাধনে উদ্যত হইলেন। 
অনার্ধ্যের আর্ধ্যধর্ণের অনুমোদ্ধিত আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী 
হইলেও রা্ষণাদি বর্ত্য়ের ন্যায় দ্বিজ বলিয়া পরিগৃহীত হয় নাই। 
তাষ্জাদের একটা স্তন শেণী হইয্াছিল। তাহীরা! যে নীচ বংশ-সভৃত, 
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বিজেতা আর্ধ্যদের অন্কম্পা বলে যে,তাহাঁদের অবস্থা কিয়দংলে উন্নত 
হইয়াছে, ইহা এ সময়েও তাহাদের স্থৃতি হইতে বিনুপ্ত হয় নাই। 
এদিকে অপেক্ষাকৃত দ্বার্ভিক ও উদ্ধত আর্ধ্যদের নিকট তাহার! সময়ে 
সময়ে নিগৃহীত হইত। এই সকল আধ্য তাহাদের বংশের হীনতা ও 
তাহাদের পূর্বতন অসভ্যতার উল্লেখ করিয়া তাহাদ্রিগকে দ্বণা ও 
অবস্তার চক্ষে চাহিয়া দেখিতেন। সুতরাং শূদ্রের যে কোন উপায়েই 
হউক, আপনাদের প্রাধান্য ও দ্বিজাতির উপর আপনাদের ক্ষমতা 

বিস্তারের চেষ্টায় ছিল। যখন মহামতি শাক্যসিংহ সাম্যের মহিম! 
ঘোষণা করিয়া! ত্রহ্ষণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূত্র, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী ইতর, সক- 
লকে এক সমভূষিতে একএ করিবার চেষ্টা করেন, তখন শূদ্রের! আশ্বস্ত 
হইয়া স্ুসময়ের প্রতীক্ষান় থাকে । ইহার পর অন্যার্্য-বংশ সম্ভৃত 
চন্ত্রগুপ্ত যখন স্বয়ং রাজোশ্বয় হইবার ইচ্ছা করেন, তখন অনেকে তাহার 
সাহাব্যে অগ্রসর হয়। চন্ত্রগুপ্ত অবিলম্বে পাটলীপুত্রের সিংহাসন 
অধিকার করেন, এবং নন্দবংশের ধ্বংশীবশেষে আপনার গৌরবের 
মহিমায় সকলের শ্রদ্ধাম্পদ হন। এই চন্ত্রগুপ্ত মগধ সাআাজোর 
প্রতিষ্ঠাতা । ইনি সমুদয় উত্তর ভারতবর্ষ আপনার অধীনে আনিয়া- 
ছিলেন। পঞ্জাব হইতে তাত্রলিপ্ত (তমোলুক) পর্য্যন্ত তাহার জয়- 
পতাক! উড্ীন হইয়াছিল। পূর্বতন রান্ধগণ পার্শ্ববর্তী রাজাদের 
অপেক্ষা ধ্বর্্যসম্প্ন হইলেই আপনাকে “মহারাজ চক্রবর্তী” বলিয়া 

ঘোষণা করিতেন। কি, চন্ত্রগুপ্ত আপনার বাহুবলে সমুদয় প্রদেশ 
অধিকার পূর্বক এই গৌরব-সথচক উপাধি লাভ করেন। যে শূদ্রদিগকে 

আধ্যেরা দাস বলিয়া দ্বণা করিতেন, তীহারাই এক্ষণে ভারতবর্ষের 
অদ্বিতীয় সম্রাটু হইয়া উঠিলেন। বস্তৃতঃ পৃথিবীতে যে সকল ব্যক্তি 
সাম্মাজা-প্রতি্াতা বলিয়া ইতিহাসের বরণীয় হইন্বাঁ রহিয়ছেন, 

চন্ত্পুপ্ত মৌর্যের নাম তীহাগের শ্রেণীত্বে নিবেশিত হুইধার যোগ্য। 

চগুপ্ডের পূর্বে ভারতবর্ষের আর কোন রাজ! সাম্রা্য-প্রতিষঠাতা 

বলিয়া ইতিহানের নিকট সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। 
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সেলুকস খবীষ্টাবের ৩১২ হইতে ২৮* বতমর পূর্ব পর্য্যস্ত সিরিয়ায় 
ফ্াজন্ব করেন। চন্রগুপ্ত খীষ্টাবেয় ৩১৬ হইতে ২৯২ বৎসর পূর্ব পর্য্যস্ত 
মগধসাস্রাজ্য শান করেন। সেকনরের মৃত্যুর পর সেলুকস যখন 
আপনার রাজ্যের শৃঙ্খল! বিধান করিতেছিলেন, তখন চন্ত্রগুণ্ত পঞ্জাব 
প্য্স্ত আপনার জর্ধিকার প্রসারিত করেন। এই উভয়ের রাজ-শক্তি 
যখন বদ্ধমূল হয়, তখন উভয়ে আত্ম-প্রাধান্য দেখাইবাঁর জন্য যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে উভগ্বের সন্মূথীন হুন। এযুদ্ধে সেলুকসের পরাজয় হয়। 
পরাক্রান্ত সেকনার শাহ পুকুকে পরাজিত করিয়া, তাহার সহিত মিত্রতা- 
পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সেকন্দরের সেনাপতি পরাক্রান্ত সেলুকস 
চন্ত্রগুপ্তের নিকট পরাজয় স্বীকার পুর্ব্বক তাহাকে প্রিরতম বন্ধু বলিয়া! 
আলিঙ্গন করিলেন। চন্ত্রগুপ্ত অনুদার-প্রক্কতি ছিলেন.না। তিনি 
এই বীরত্ব-লন্ধ বন্ধুতার গৌরব হরণ করিলেন না, সেলুকস্‌কে আদর- 
সহকারে গ্রহণ করিয়া পাঁচ শত হস্তী উপহার দিলেন। এদিকে সেল: 
কস পঞ্জাব্থিত গ্রীক অধিকারের সহিত আপনার প্রিয়তম ছুহিতাঁকে 
চন্দ্রগুপ্তের হস্তে সমর্পণ করিলেন। চন্ত্রগুপ্তের সহিত গ্রীক কুমারীর্‌ 
পরিণয় হইল। সেলুকস জামাতাঁর সভায় একজন দূত রাখিলেন। 
এই দূতের নাম মেগাস্থিনিস,। ইনি খীষ্টের জন্মের অনুমান ৩০০ 
বংসর পূর্বে পাটলীপুত্রে ছিলেন 
এই মেগাস্থিনিস্‌ তারতবরষীয়দিগের সম্বন্ধে অনেক কথ! বলিয়া! গিয়া- 
ছেন। তিনি যদিও ভ্রমপ্রমাদের হাত এড়াইতে পারেন নাই, তথাপি 
তাহার বিবরণ মনেযোগের সহিত পড়িলে প্রাচীন ভারতবর্ষের অবস্থা 
অনেক পরিমাণে জানিতে পারা যায়। মেগাস্থিনিসের বর্ণনা অনুসারে 
পাটলীপুত্র গঙ্গা ও শোণের সঙ্গম-্থলে অবস্থিত । ইহা দৈর্ঘ্যে আট 
মাইল ও বিস্তারে দেড় মাইল । নগরের চারি দিক গড়াই কর! । গড়ের 
বিস্তার ৪০* হাত এবং গভীরভা ৩* হাতি। গড়ের পর আঁবাঁর একটী 
কাষ্টময় প্রাঁচীর। প্রাচীরে ৬৪টা তোরণ ও ৭৫০টী বুরুজ দেখা যাইত 
বাঁণনিক্ষেপের জন্য প্রাচীরের স্থানে স্থানে ছিন্র ছিল। | 
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৬২. ভারত-কাহিনী। 


ভারতবর্ষ ১১৮টা রাজ্যে বিভক্ত। প্রতি রাজ্যে অনেকগুলি 
নগর ছিল। যে সকল নগর নদী-তটে বা সাগরের উপকূলে অবস্থিত, 
তৎসমূদয় প্রায় কাষ্ঠ-নির্শিত, আর যে গুলি পাহাড় বা উচ্চস্থলে অব- 
স্থিত, সে গুলি ইষ্টক বা! মৃত্তিকায় প্রস্তুত হইত। ভারতবর্ষীয়েরা 
নিযললিখিত সাত শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল-- 

১মশ্রেণী। তত্ববিৎ।-ইহীরা সকল সম্প্রদায়ের যান্য এবং 
বাঁগযজ্ে লোকের সাহাষ্য-দাতা। বৎসরের প্রারস্তে ইহার! একবার 
রাজসভায় আহত হইতেন। কেহ দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি বা মারীভয় 
প্রভৃতিতে সাধারণের উপকার সাধন উদ্দেশে কোন উপাঁয় আবিষ্কার, 
করিয়া থাকিলে তাহা! এই সময় সর্বজন-*সমক্ষে প্রকাশ করিতেন। 
রাজা পূর্বে এই কল বিষয় জানিয়া বিপন্লিবারণে যত্তরশীল হইতেন। 
এসন্বন্ধে যদি কেহ তিন বার মিথ্যা বিবরণ প্রকাশ করিতেন, তাহা 
হইলে তাহাকে যাবজ্জীবন মৌনী হইয়া থাকিতে হইত, আর যিনি 
প্রামীণিক কথা প্রকাশ করিতেন, তিনি কর-ভার হুইতে বিমুক্ঞ 
হুইতেন। তত্ববিদ্গণ ছুই দলে বিভক্ত-ব্রাঙ্গণ ও শ্রমণ। ইহার 
মধ্যে ব্রাঙ্মণগণেরই সম্মান অধিক। ইহীর| বাল্যকাল হইতেই নগরের 
বহিঃস্থ উপবনে বাস করিয়া উপযুক্ত গরুর নিকট বিদ্যাত্যাস করি. 
তেন। ইহাদিগকে মাংসাহার ও সর্বপ্রকার ইন্দিয়-স্ধ হইতে বিরত 
থাকিতে হইত। ইহীরা মিতাচার তঅবলঘনপূর্বক কুলাসন বা মৃগ- 
চর্মের শষ্যায় শয়ন করিতেন, সাইত্রিশ বৎমর বয়স পর্যস্ত এইরূপে 
থাকিয়া ইহারা গৃহস্থ হুইতেন। তখন ইহার! কার্পাস বস্ত্র পরিধান, 
্ব্ণাতরণ ধারণ ও মাঁংসাহার করিতেন, এবং বহুসত্তান রামনায় বন্ 
নারীর সহিত পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হইতেন। 

শ্রমণের! ছুই দলে বিভ্বক্ত ছিগেন। এক দল বনে বাঁ কি 
তেন। আরণ্য বৃক্ষের পত্র ও ফর ইহাদের প্রধান খাদ্য এবং 
আরণ্য বৃক্ষের বন্ধল ইহাদের পরিধের ছিল। কোন বিষয় জানিত্বে 
হুইলে রাজারা ইহাদের নিকট দূত পাঠাইতেন। অপর দর, ভিষকু। 
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ইহারা যদিও লোকালয়ে বাস করিতেন, তথাপি মিতাঁচারী ছিলেন, 
সাধারণতঃ ভাত বা! যবের মণ্ড খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। ইহা 
দের ওষধ সর্কত্র প্রসিদ্ধ ছিল। ইহারা তৈল ও প্রলেপকে শ্রেষ্উ 
ওষধ জ্ঞান করিতেন। ইহাদের পথ্যের ব্যবস্থায় রোগের উপশম 
হইত। 

য় শ্রেণী। কৃষক।__দেশের অধিকংশ লোক এই শ্রেণীর অন্ত- 
গ্ত। ইহারা ধীর, নত্স্বভাব ও সন্ধষ্টচিত্ত। ইহাদিগকে আর কোন 
কাজ করিতে হইত না। ইহারা সকল সময়েই নিরাপদে কৃষি-কার্ষে 
নিযুক্ত থাকিত। এরূপ দেখা যাইত যে, উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ 
হইতেছে, তাহারই নিকট কৃষকগণ অবাধে ভূমি কর্ষণ করিতেছে। 
কৃষকেরা আপনাদের স্ত্রী পুত্রের সহিত গ্রীমে বাম করিত,কখনও নগরে 
যাইত না। সৈন্যের! ইহাঁদিগকে সর্বদা রক্ষা করিত। প্রায় সমস্ত 
জনপদই শস্য-সম্পত্তি'শোভিত ক্ষেত্রে" পরিবেষ্টিত ছিল। রাজাই 
ভূমির অধিস্বামী ছিলেন। কৃষকেরা! উৎপন্ন দ্রব্যের এক চতুর্থাংশ 
পাইত। এইরূপে গ্রতিবৎসর অনেক শস্য রাজকীয় ভাগারে জম! 
হইত। ইহার কতক অংশ ব্যবসায়ীরা কিনিয়া লইত এবং কতক অংশ 
রাজ-কন্মচারী ও সৈন্যগণের ভরণপৌধণ এবং ভবিষ্য দুর্ভিক্ষাদির 
নিবারণ জন্ত রাখা হইত।. 

ওয় শ্রেণী। পশু-পালক ও শিকারী ।__পশু-পাঁধন, পণু-বিক্রয় 
ও শিকার ইহাদের উপজীবিকাঁ। ইহার! হিং পণ্ড সমূহের হত্যায় 
নিযুক্ত থাকিত, এবং শস্যের অনিষ্টকারী বিহঙ্গ-কুল বিনষ্ট করিয়! 
কৃষকের উপকার করিত। নগরে বাঁ পরীতে ইহাদের মির্দিষ্ট বাস- 
গৃহ ছিল না। ইহারা প্রায়ই এক স্থান হইতে স্থানাত্তরে যাইভ। 
এজন্য ইহারা তান্দুতে বান করিত। 
 হর্থশ্রেণী। শিল্পকর।- ইহাদের কেহ যুদ্ধের জন্য অন্তর শস্্র ও 
বন্ঃ কেহ ক্ৃষি-কার্ষের জন্য যন্ত্র এবং কেহ অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য 
প্রস্তুত করিত। কৌন কোন শিল্পকরকে কর দিতে হইত, কিন্তু যাহার! 


৬৪ _.. ভাঁরত-কাহিনী। 


রাঁজার জন্য জাহাজ ও অস্ধাদি প্রস্তুত করিত, তাঁহারা রাজকোষ হইতে 
আপনাদের ভরণ পোষণের খরচ পাইত। গ্রয়োজন অনুসারে বণিকরা 
রাজকীয় তরীর অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিয়া, এই সকল জাহাজ 
ভাড়া করিয়া লইত। 

৫ম শ্রেণী। যোদ্ধা।-ইহাঁর! সুশিক্ষিত ও যুদ্ধকুশল ছিল। 
সংখ্যায় ইহার! কেবল ক্ৃষকদিগের নীচেই স্থান পাইত। শাস্তির সময় 
ইহাদের কোন কাজ থাকিত না । তখন ইহারা কেবল আমোদ 
প্রমেদ্দে কাল কার্টাইত। সমস্ত সৈন্যের তরণ পৌষণ এবং রোগ 
করণ সংরক্ষণের ব্যয় রাজা নির্বাহ করিতেন । 

ত্্শ্রেণী। চর।__ইহারা রাজ্যের কোথায় কি হইতেছে, তাহা 
কাজাকে, যেখানে রাঁজা নাই, সেখানে প্রধান শীস্তিরক্ষককে 
জানাইত। 

৭মশ্রেণী। মন্ত্রী।__ইহাঁরা সংখ্যায় অতি ঘল্প, কিন্তু চরিত্র-গুণ 
ও অভিজ্ঞতায় অপরাপর শ্রেণীর লোক অপেক্ষা সম্মানিত। রাজার 
পরামর্শ দাতা, কোষাধ্যক্ষ ও বিচারপতি এই শ্রেণী হইতে নির্বাচিত 
হইয়া থাকেন। প্রধান মাঁজিষ্টেট এবং সেনীপতিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 

এক শ্রেণীর লোকের সহিত অন্য শ্রেণীর লৌকের বিবাহ হইত না, 

কিংবা এক শ্রেণীভুক্ত লৌকের ব্যবসায় অন্য শ্রেণীভুক্ত লোক অবলম্বন 
করিতনা। কেবল যেসে শ্রেণীর লোৌক তত্ববিৎ হইতে পাঁরিত। 
লোকে ধুতি পরিত এবং একখানি উত্তরীয়ের কিয়দংশ মাথায় জড়াইয়া 
কাধে ফেলিয়া দিত। কিন্ত ধাহারা সৌখীন ও বেশতৃযাপ্রিয়, তাহারা 
্বর্ণখচিত শুক বন্্র পরিধান করিতেন । কোন স্থানে যাইবার সময় 
অস্ুচরগণ তাহাদের মন্তকের উপর ছত্র ধরিত। কুচিভেদ্দে লোকে 
আপনাদের দাড়ী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করিত। সন্তীস্ত ব্যক্তিগণের 
সকলেই ছাতা! ব্যবহার করিত, এবং শ্বেতচন্মরে পাদুকা পায়ে দিত। 
রাজকীয় কার্য্য-প্রণালী সুশৃঙ্খল ছিল। কন্মচারিগণের মধ্যে এক এক 
শ্রেণীর লৌক এক এক বিষয় সম্পন্ন করিতৈন। দেশের লৌকে মিতাচারী 
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ছিল। ইহারা জ্ ভিন্ন মদ্য পান করিত না। সত্য ওধর্থের সন্মান 
করিত। ইহাঁদের মধ্যে চৌর্ধ্য প্রায় হইত না। চন্ত্গুপ্রের শিবিরে 
চারি লক্ষ লোক থাকিত, কিন্তু তথায় প্রতি দিন দেড় পত টাকান্ন 
অধিক চুরি হইত না । লোকের সম্পত্তি অরক্ষিত অবস্থাতেই থাকিত। 
লোকে উচ্ছৃঙ্খল দলের মধ্যে থাকিত না, কদাচিৎ মামলা মোকদমা! 
করিতে অগ্রসর হইত নাঁ॥ ইহারা প্রায়ই বিশ্বাসের উপর নির্ভর 
করিয়া! গুরুতর কার্য্য মকল নির্বাহ করিত ।দগবিধি বড় ভয়ম্বয় ছিল । 
কেহ কোন গুরুতন্র অপরাধ করিলে তাহার হস্ত পদাদি ছেদন কর! 
হইত॥ গললীসমাজ প্রায় সর্বজ্র প্রচলিত ছিল॥ গ্রামের মণল পর্নী- 
সমাজে আধিপত্য করিতেন ॥ তৃমি মীপকরণ, গ্রামের লোকের মধ্যে 
বিচার, কৃধিক্ষেত্রে যথোপযুক্ত জল:সেচন, করসংগ্রহ, ব্যবসায় বাগি- 
জ্যের স্ুবিধাকরণ, পথের সংস্কার এবং সীমা স্থির করণের ভার ইহহীর 
উপর সমর্পিত থাঁকিত।; ভূমি শস্যশীলিনী ছিল। বৎসরে ছুই বার 
শস্য কাটা হইত । সুখাদ্য ফলও প্রচুর পরিমাণে জগ্মিত॥ পথের 
দরত্ব-্তাপক গ্রত্তর-কীলক সকল স্থানে স্থানে প্রোধিত থাঁফিত। সাধা- 
রণ লোকে অস্বে, উষ্টে ও গর্দভে চড়িত ॥ রাজা; ও ধনশাঁলী সন্াস্ত 
ব্যক্ধিগণ' কেবল মর্কতরেষ্ঠ বাহনাহস্ীতে আরোহণ করিতেন ।' সৈন্যের 
যাধারণতঃ ধনুর্বাণ, ঢাল, বর্ষা! ও খল়গ ব্যবহার করিত।, পদাঁতিকের 
এক হস্তে ধনূর্বাণ, আর এক হস্তে গোচন্মের ঢাল থাকিত। ধনুক 
প্রায় মান্ুঘের'সমাঁন' এবং প্রায় তিন গজ লা ছিল ॥ যোদ্ধারা এই 
ধনুক মাটিতে রাখিয়! বাম পদ দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া, বাগ লিক্ষেপ 
স্বরিত। অসি লঙ্থায় তিন হাতের অধিক হইত না ।' শক্র-পক্ষ অধি- 
কতর নিকটবর্তী হইলে, যোল্ধারা, ছুই হাতে অসি চাঁলাইত। 
ুদধ'রথে সারথী: ব্যতীত ছুই জন রী এবং রণ-মাতঙ্গে মানত ব্যতীত 
ভিন জন যেদ্ধা থাঁকিতে । উৎসবের গমন ্র্ণ রৌপ্য-বিতৃধিত হয্তী, 
খকট-সংযোজিত জুনজ্জিত অশ্ব ও বলদ, এবং ছুশিক্ষিত সেমা বীয়ে 
ধীরে চলিত, ঝোকে রত্ব-খচিত পাত্র, সুশোত্ন। সাহার ও বিচি 
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বন্তাদি বহন করিত। পোষিত সিংহ, ব্যাও সঙ্গে সঙ্গে যাইত এবং 
দ্ুক্ ও সুদৃশ্য বিহ্গ-শোভিত বৃক্ষ সকল বৃহৎ বৃহৎ শকটে চালিত 
হইত। কন্যা বিবাহ-যোগ্য বয়সে পদার্পণ ককিলে পিতা কোন 
কোন সময়ে তাহাকে দাধাঁরণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন) থে 
কেহ শক্তি প্রকাশ করিয়া কোন বিষয়ে জয় লাভ করিতে পাঁরিতেন, 
তিনিই কন্যার পাথিগ্রহণ করিত্বেন। কোন স্থানে দাসত্ব-বন্ধন 
ছিল না। স্ত্রীলোকের! সতীত্বগৌরবে উন্নত ছিল। রাজ! দিবনে 
নিদ্রা যাইতেন না। বিচার"গৃহে থাকিয্| সমস্ত দিন বিচার করিতেন। 
রাত্রিতে তিনি এক শঘ্যায় শুইতেন ন!। ষড়যন্ত্রের আশঙ্কায় সময়ে 
সময়ে শষ্যা পরিবর্তন করিতেন। অন্ত্রধারিণী মহিলারা কেহ রথে, 
কেহ অশ্ে, কেহ হত্তীতে আরোহণ করিয়া, মৃগয়ার সময রাজার 
সঙ্গে সঙ্গে যাইত। 

ীষ্টান্বের তিন শত বৎসর পুর্বে ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষীয়দিগের 
সাধারণ অবস্থা কেমন ছিল, তাহা মেগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণে 
জানা যাইতেছে। গার্হস্থ্য আশ্রমের পর যে, রাপ-্রস্থ ধর্ম অবলম্বন 
করিতে হয়, মেগীস্থিনিস বোধ হয়, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন 
নাই। দ্বিতীয়ত, মেগাস্থিনিস যে সাত শ্রেণীর লোকের বিষয় উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহার! পৃথক্‌ পৃথক্‌ সাত জাতি নহে; এই সকল লোক 
অবলম্বিত কার্য্যে-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে নিবেশিত হইয়াছিল । চর 
ও মন্ত্রী, ্রাহ্মণ-জাতীয়। কার্ধ্য-ভেদে ইহাদের শ্রেণী বিভিন্ন হইয়াছে। 
কিন্তু জাতিতে ইহ্থীর! বিভিন্ন নহেন। ইহার পর মেগাস্থিনিস্‌ তত্ববিৎ 
হওয়ার সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন, তাহ! প্রমাদ-দুষিত বোধ হয়। যে 
সে লোক শ্রমণ হইতে পারিত দেখিয়া, তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, 
সকল শ্রেণীর লোকেই তত্ববিৎ হইতে পারে। কিন্তু জাত্যভিমানী 
্রাঙ্মণেরা যে, অপর লোককে আপনাদের শ্রেণীতে গ্রহণ করেন না, 
তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। এই কয়েকটা অনবধাঁনতার বিষয় 
ছাড়িয়া দিলে দেখা, যায়, খষ্টাবের তিন. শত বৎসর পুর্বে মন্থর 
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ব্যবস্থা অন্ুসারেই সমাজের কার্য চলিতে ছিল। ব্রাহ্মণের! অধ্যয়ন, 
অধ্যাপন ও মন্ত্রিত্ব করিতেন। ক্ষত্রিয়েরা যুন্ধব্যবসায়ী ছিলেম। বৈশ্যেরা 
শিল্প ও কৃষিকার্ষ্যে নিযুক্ত ছিল। অপেক্ষণারুত ইতর শ্রেণীর লোকেরা 
পশ্ু-বিক্রয় প্রভৃতি কার্য করিত। কেষল শুদ্রের1 এ সময়ে মন্থর 
ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়াছিল। তাহার দাসন্ছে নিযুক্ত ছিল নাঁ।, 
মেগাস্থিনিস, ভারতবর্ষে দাসত্বের অভাব দেখিয়াছেন। শৃদ্রেরা 
বৈশ্যদিগের ন্যায় শিল্প ও কৃষি-ব্যবসায়ী ছিল। 

ভারতবর্ষ একচ্ছত্র ছিলমা। যেহেতু মেগান্থিনিস্‌ ভারত- 
ঘর্ষে ১১৮টা খণ্ড রাজ্য দেখিয়াছেন। কেবল চন্ত্রগুপ্ত আপনার ক্ষমতা- 
লে তাত্্রলিপ্ত হইতে পঞ্জাব পর্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড অধিকার পূর্বক 
একটা সাআ্রাজ্য স্থাপন করেন । সমগ্র ভারতবর্ষ কোন সময়ে এক রাজার 
অর্ধীন ছিল না, এবং কোন সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে একতা দেখা! 
যায় নাই। 


বিন্দন। 


বিন্দন ভারতীয় ইতিহাঁদ-পটের একখানি প্রধান চিত্র । প্রধান 
চিত্র বলিয়াই অদ্যাপি বৈদেশিক সমালোচকগণ ইহা লইয়া কৌতুক- 
প্রিয় জনগণের সমক্ে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছেন। এই... 
আশ্কালন যাহারা দেখিতেছে, অথবা লোকপরম্পরায় ইহার কাহিনী . 
গুনিতেছে, তাহাদের কেহ অট্রহাস্যে করতালির ধ্বনিতে দশ দিক 
ধ্বনিত করিতেছে, কেহ দ্ণান্ন. মুখ বিকৃত করিয়া একটা 
পতিত জাতির দেহে কলক্চের ছূর্সন্ধপন্ক ঢালিয়া দিতেছে? 
লি মর্ধ-বোনায় অধীর হইন্বা উদ্দেশে তর্জনী সঞ্চালন 
দ্বরিতেছে, এবং কেহ বা নির্জনে গম্ভীর .ভাবে অতীত, ঘটনা 
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পর্যালোচনা করিয়া ছুঃখে, ক্ষোভে ও অভিমানে দীর্ঘ নিঃশ্বাস 
ফেলিতেছে। এই আন্ালন বিচিত্র কি? 

আমরা বলি এই আশ্ফালন কিছু মাত্র বিচিত্র নহে । ইহা! হৃদয়ের 
অপরিবর্তনীয় ধর্ম অথবা প্রকৃতি-তরঙ্গিণীর অবশ্যভাঁবী তরঙ্জ-লীলা। 
যখন যাহা পরিদৃশ্যমান সংসারের সমক্ষে আপনার প্রভাব বিস্তার 
করে, মানবপ্রককৃতি তখনই তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হয়, মানব-কল্পনা 
তখনই উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিয়া ধীরে রীরে তাহার অন্তর্গত 
ধর্ম নানা বর্ণে রষ্কিত করিতে থাকে । এইধর্ অথবা এই কল্পনার 
বলে, সে হয়ত সমাজে পূজনীয় হইয়া” অনেকের হৃদয়গত শ্রদ্ধা ও, 
প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি, পাইব।র অধিকারী হয়, অথবা হয়ত কলঙ্ক ও নিঙ্গার 
পক্কে আকণ্ঠ নিমিগ্ন হুইয়! ধিক্কারের অদ্বিতীয় পাত্র হইয়া থাকে। 
বনাস্ত-বিহারিণী বিহঙ্গী ঘখন মানবের অগম্য: কানন থাঁকিজ্া অনস্ত, 
বীলাকাশে মৃছ্মধুর স্গীত-নুধা! বর্ষণ করে এব আপনার সৌনার্ধ্য- 
মহিমান্ধ আপনিই মুগ্ধ হইয়। শ্যামলতরুর শাখায় শাখায়, নাচিয়া! 
বেড়ায়, তখন কে তাহার বিষক্ক আলোচনা। কর? কোন প্রাণি- 
বৃ্বান্তের প্রতি পত্র তাহার স্ততি-গীতিতে পরিপূৃরিত হয়? কোন্‌, 
কঠোর সমালোচনার তীব্রুৰাণে, তাহার অফদ্ব-রক্ষিত সুন্দর দেহ. 
ক্ষত বিক্ষত হইতে থাকে? কিন্ত এই হিহঙ্গী যখন লৌঁক-লোচনের! 
সম্মুখবপ্তিনী হয়, তথন। ইছা'র' সম্বন্ধে কত্‌ তুমুল আানদোল্লিন: হইতে: 
থাকে, বৈজ্ঞানিকের লেখনী ইহাঁর যশ, গুণ প্রভৃতির সম্বন্ধে কত বিষয়; 
অজ সংগ্রহ করিয়া, বিজ্ঞান-ভাঁগার পূর্ণ করিতে ঞ্াকে।, তখন' 
কেহ এই- বিহঙ্গীকে প্রাণ-বিষুক্ত কত্িয্া। উৎকট দ্ষার্থপরতা, চরিতার্থ 
করে।, কেহবা. বিরাগে বিতৃষ্ণায় ইহার কোমল-দেহ-বিচ্ছিন্ন কোমল 
গাবক-রাশি, দূরে লিক্ষেপ করিস, আপনার ত্বহঙ্কারের পরিচয় দিকে 
থাকে | : 

বিন্দন ফদ্দি এই বনবিহারিণী বিহঙ্গীর স্তাক্ক আঁপনার মহিমায়! 
আপনিই বিমুগ্ধ খাকিতেন), অথবা! বিষুদ্ধ হইস্কাই আপনার মহিমা! 
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বিকাশ করিয়া আপনিই সুখী হইতেন তাহা হইলে তিনি কখন 
কাহারও বিষাক্ত বাণ বা প্রীতি-পুষ্পাপ্রলির লক্ষ্য হইতেন না। 
অনস্ত-প্রসারিত গগনতলে ক্ষুদ্র নক্ষত্র-বিন্দুর স্তাঁয় অথবা! অনস্ত-বিস্তৃত 
জলধি-হৃদয়ে নগণ্য জল-বিষ্বের স্ায় তিনি নীরবে উ্িত হইয়া 
নীরবেই বিলয় পাইতেন । কিন্তু .বিন্দন এপ নীরবে সমুখিত 
হন নাই। অনেক বিশ্বয়-স্তিমিত নেত্রে তাহার সমুখান চাহিয়া 
দেখিয়াছে; অনেক মন্ত্রণাপর রাজনীতিজ্ঞের হৃদয়ে তাহার সমুখাঁম 
আশঙ্কা উৎপাদন করিয়াছে। ওয়াটনূর ভীষণ ক্ষেত্রে যাহারা টলে 
নাই, পলাশির শোণিত-ক্োত দর্শনে যুহার! বিচলিত হয় নাই, 
রাজনীতির রহস্য ধারণে যাহারা অসামর্থ্য প্রকাশ করে নাই, যাহারা 
বারিধি-বেষ্টিত একটা ক্ষুদ্র দ্বীপে বাস করিয়! সমগ্র পৃথিবীর নিকট 
বীরত্ব ও রাজ্জনীতিজ্ঞতার পুজা পাইয়া আসিয়াছে, ভারতের উত্তর 
ও দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এক হইয়া যাহাদের প্রতুশক্তির নিকট 
মস্তক অবনত করিয়াছে; ঝিন্দন তাহাদিগকেও নিস্তেজ বণিক্‌- 
রন্কৃতিক বলিয়া উপহাঁ করিতেন; তাহাদের বিভীষিকা বিন্দনের 
তেজস্বি হৃদয়ের কঠিন আবরণ ভেদ করিতে অনমর্থ হইত। এন্ূপ 
তেজস্থিনী ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ললনার চরিত্র লইয়া যে বৈদেশিক 
সমালোচকগণ আক্ষালন করিবেন ; তাহা কিছু বিচিত্র নহে। 

কিন্ত বিড়ন্বনার উপর বিড়ম্বনা! এই, বিন্দন যাহাদের হৃদয়ে 
আঁঘাত দিয়াছেন, যাহাদিগকে বিবলান্ করিতে সাধ্যমত প্রয়াস 
পাইয়াছেন, তাহারাই বিন্দনের চরিত্র-পটের চিত্রকর হইয়া! সাধারণের 
সমক্ষে উপনীত হুইয়াছে। স্থতরাং এতৎ গ্রসঙ্থে তাহাদের আক্ফালন 
আপনা! হইতেই নিয়মিত সীম! অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে আসিয়া 
পড়িয়াছে। মানব মন সহজেই দুর্বল, সহজেই চঞ্চল ও সহজেই 
তারল্য-বিকাশক। ইহা! ধীরতা ও বিবেকের অবলম্বনে না! চলিলে 
এই অপরূপ সংসার প্রলয়-পর়োধির জলোচ্ছীসে একবারে নিমগ্ন হইয়ী 
যায়। পদ্মপত্রের উপর বারি-বিন্দু যতক্ষণ স্থির ভাবে থাকিতে পারে 
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ততক্ষণ মন যদি ধীরতা। ও বিবেক-বিহীন হয়, তাহ! হইলে বর্তব্য-বুদ্ধি 
একবারে স্তম্ভিত হইয়া আইসে। এই কর্তৃব্যবুদ্ধির অভাবে যদি 
অব্যর্ধ্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে বিনানের চরিত্র অঙ্কনে নিংসনোহ 
সেই অকার্ধ্যান্থপাতের ছায়া আমিয়! পড়িয়াছে। 

চিত্রকর চিত্রের যথাষথ স্থলে যথাধথ বর্ণ প্রতিফলিত না করিলে 
চিত্রখানি যেরূপ কাকার ও অশ্রদ্ধেয় হয়, বৈদেশিক চিত্রকরের হস্তে 
বিন্দনের চিত্রও ঠিক সেইরূপ কদাকাঁর ও অশ্রদ্ধেয় হইয়াছে। বিশাল 
বন্ধাথ্ডের যত কিছু কলঙ্ক, যত কিছু পঙ্কিল পদার্থ ও যত কিছু অশ্পৃশ্ত 
দ্বপার্থ সামগ্রী আছে, চিত্রকর অল্লানবদনে, অসন্কুচিত হৃদয়ে, তৎসমু 
দয় সংগ্রহ করিয়া বিন্দনের চিত্র অকিয়াছেন। কলম্কই এই চিত্রের 
উপাদাঁন এবং একটি নারীকে কলঙ্কিনী করিয়া তৎসংস্থষ্ট একটি প্রবল 
জাতির উপর সাধারণের বিরাগ উৎপাদনই এই চিত্রের উদ্দেস্ত | চিত্র- 
কর এই উপাদান সঙ্কলনে এবং এই উদ্দেশ্ত সাধনে অনেকাংশে কৃত- 
কার্ধ্য হইয়াছেন। তাহার সহিষ্ণুতা ও উদারতার বিশেষ প্রশংসা এই, 
তিনি এই সমন্ত কলঙ্কের ভারবহনে কিছুমাত্র কাতর হন নাই, ইহার 
উতৎকট ছুর্ণন্ধে নাসিকা সন্কৃচিত করিয়! কিছুমাত্র মুখ বিকৃত করেন 
নাই। সংসারবিরাঁগী পরমাত্মনিষ্ঠ পরমহংসের স্ায় তিনি সকল 
প্রকার ছূর্গন্ষময় দ্রব্যই আদরে অবিকার চিত্তে হন্তে করিয়া আপনার 
কার্ধ্য সাধন করিতেছেন । ইহাতে দ্বা, লজ্জা অথবা বিরাগ আসিয়া 
তীহাঁর কার্ষ্যে বাঁধ! জন্মায় নাই। এইরূপ ধীরে ধীরে কলঙ্কের রেখা- 
পাঁত করাতে চিত্রের সকল স্থানই কলঙ্কময় হইয়! উঠিয়াছে। ইহার 
কোনও স্থলে কমনীয়তার বিকাশ নহি, কোনও স্থলে সরলতার স্চূর্তি 
নাই, এবং কোনও স্থলে পবিত্র সৌন্দর্যের মদালস-বিভ্রম নাই । অবায়ু- 
সস্তাড়িত অপার জলধিতে যেমন একই নীলিমা ভাসিয়া 'বেড়ায়,নিপ্প 
জলধর-পটলে আচ্ছাদিত গগনে যেমন একই কাঁলিম! লীলা করে, এই 
চিত্রের প্রতি রেখাতে সেইরূপ একই কলক্ক বিকাশ পাঁইতেছে। শবা- 
মনা, লোল-রসনা রুধিরাক্ত-দেহ! দিগম্বরী ভৈরনীর মূর্তিতে অথবা 
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রোমের বীর-চুড়ামণির প্রেম-ভিথারিণী মৈশরী রাজ-বালাতেও মাধুর্য 
ও পবিভ্রতার আভাস সস্তাবে, কিন্ত এই চিত্রে অণুমাত্র মাধুর্য ও পবি- 
ত্রতার রেখাপাত সম্ভবে না। কালের করাল রাজ্যে তীব্র হলাঁহলময় 
যত নরক আছে, তৎসমুদয়ের প্রতিবিস্বই এই চিত্রে প্রতিফলিত হই- 
য়াছে। ঝিন্দনের ও ঝিলনসং্্ট জাতির সহিত যাহাঁদের সহানুভূতি 
নাই, ইহাদের অভ্যুদয়ে যাহাদের লাভের স্পৃহা নাই, তাহারা বে 
এই কলঙ্কময় চিত্রের কলক্কিনী আভ। দেখিয়া ঘোরতর করতালিধ্বনির 
সহিত অট্রহাস্যে উপহাস করিবে, তাহাঁও কিছু বিচিত্র মহে। 

কিন্তু বৈদেশিক চিত্রকরের সকলেই যে ভারতীয় ইতিহাস-পটে এই 
রূপ কালিমা বিস্তার করিয়াছেন, আমরা প্রাণাস্তেও তাহা বলিব না। 
অনেক বৈদেশিক, ধীরতা ও বিবেকের মন্ত্রণায়, বিন্দনের মহিত বিল- 
ক্ষণ সদ্ধযবহার করিয়াছেন, এবং ন্যায়ের দিকে চাহিয়া বিলানের 
কার্ধ্য-কলাপের সমালোচনা করিয়াছেন। ই'হাদের প্রতিভা-বলে 
পুর্কো্ত রাললিম! অপমারিত হুইয়া বিন্দনের চরিত্রে যথাযথ বর্ণ প্রাতি- 
ফলিত হুইয়াছে। আমরা যদি একথা স্বীকার না করি, তাহা হইলে 
আমরা নিতীত্ত অকৃতজ্ঞ, হৃদয়হীন ও অমানুষ-প্রকৃতি। দরিদ্র, 
নিপীড়িত ও অসহায় ভারতরর্য দীর্ঘ নিঃস্বাসের সহিত এই অপক্ষপাত্ত 
পুরুষ-শ্রেষ্ঠদিগকে অভিবাদন করিতেছে । 

কি কি পাপ-ার্ধ্য দ্বখাইয়া রৈদেশিকগণ ঝিদানরে কলঙ্কিনী 

বুলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন, আমরা এন্থলে তাহার কোলও উল্লেখ, 
করিব না। ঝিন্দন ধীরে দ্বীরে যখন রাজাধিরাজ রগজিৎসিংছের 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, ধীরে ধীরে যখন রণজিত্তের সহ্ধর্শিণীরূপে- 
পরিগৃহীত হইয়া আপনার ভবিষ্য ক্ষমতার রেখাঁপাত করেন, এবং ধীরে: 
ধীরে যখন কৌহিঙ্থরের কান্তিতে বিভামিত হইয়া! লাহোরের দরবারে, 
রাজনীতির পর্যালোচনা করেন, বৈদেশিকের নেত্রে তখন তীহার. 
যেরূপ পাপীন্সী মুর্তি গ্রতিবিষিত হইয়াছে, সে মূর্তি ধ্যান করিলেও” 
্বৎকৃষ্প উপস্থিত হয়) ইহার পর রিলন যখন স্বীয় নিয়তি-নেমির বহ- 
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বিধ আবর্তনের পর কারাগার হইতে বিমুক্ত হইয়া! বারিধি-বেষ্টিত অগ- 
রচিত ও অজ্ঞাত স্থানে, আসিয়া উপস্থিত হন, এবং এই স্থানে যখন 
অনৃষ্টলিপি ভার জীবন-শোত কালের অনন্ত রোতে মিশাইয়া দেয়, 
তখনও বিন্দনকে দয়ার চক্ষে নিরীক্ষণ করা হয় নাই। অধিক কি, 
যে সকল 'পুরুষসিংহ আপনাদের অসাধারণ মহাপ্রাণতা ও অতুল্য 
বীরত্ব দেখাইয়া এক সময়ে সকলকে স্তস্ভিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, 
মহায়গণ আজ পর্য্যন্ত যহাদের অপূর্বব দেশহিতৈধিতার সম্মান 
রক্ষা করিয়া, আদিতেছেন, কলক্ষিনী বিন্দনের সংশ্রবে থাকাতে 
তাহীরাও কস্বী হইয়া ইতিহাসের পত্রে পত্রে লীলা-মর্কটের ন্যায় 
নৃত্য করিতেছেন। এই সমস্ত কলম্কের কাহিনী গুনিলেও বর্ণে হস্তা- 
: পণ করিতে হয়। বৈদেশিকগণ এই পাপ, এই বলঙ্ক, এত স্তুপ 
স্যপে সাজাইয়া রাররিয়াছেন যে, ভারতমহাসাগর শতবর্ষ পরিকর 
বিয়াও ইহা পরক্ষালিত করিতে পারিবে না, হিমালয় স্বীয় গগনম্পর্শা . 
ৃঙ্কাবলী পাতিত করিয়াও ইহা ধুপি-রাশিতে পরিণত করিতে সমর্থ 
হইবে না। 
আমরা ধিন্দনকে চিরকাল দয়! চক্ষেই দেখিব ; কঠোর আঘাতে 
কঠোর প্রহারে যে অবলার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, তাহাকে আবার 
পদাঘাত করা যে মহাপাঁপ,চিরকাল তাহা আমরা মনে রাখিব। অবলা 
চির দিনই গ্রীতির পুত্তপী। অবলা চির দিনই দয়ার পাত্র। ইহার পর 
যখন দেখিতেছি, ব্হলোকে বহদিক্‌, হইতে একটা অবলাকে ধরিয়া 
অশ্রতপূর্ব তাড়না করিতেছে, অবাচ্য ভতসনার ন্তীক্ষ বাণে তাহার 
ছাদয়গ্রস্থি বিচ্ছিন্ন করিতেছে এবং মৃত হইলেও-নিরন্ত না! হইয়া অকথ্য 
কলম্বের মন উচ্চারণ পূর্বক তাহার পরলোকগত আত্মার তর্গণ করি- 
তেছে, তখন কে কোন্‌ প্রাণে সেই অবলার মৃত দেহে আঘাত দিতে, 
উদ্যত হয়? কে কোন্‌ প্রাণে তাহার শত্রুদের উদ্যোষিত নিন্দাবাদের 
পুবরুদেবাষণা করে? এই জন্যই আমরা দীর্ঘনিংশ্বাস সহকারে বলি- 
তেছি, বৈদেশিক সমালোচিকগণ ঝিননের চুরিতে যে যে কলম্বের 
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আরোপ করিয়াছেন, তাহার পুনরুল্পেখ করিয়া! লেখনীকে বলক্চিত 
করিব না। এস্থলে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বিনানের প্রতি 
যেষে দোষ আরোপিত হইয়াছে, তৎসমুদয় সত্য হইলে প্রকাশ 
করায় দোষ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে, লোকে 
ঝিদানকে যে যে কলঙ্কে কলছ্ষিনী বলিতেছে, সে সকল প্রকৃত 
ঘটনার উপর স্থাপিত কি না, তাহার মীমাংসা কর! কর্তব্য। এই 
মীমাংসা একবারে অসাধ্য নহে।; প্রতিদ্বন্দিগণ যে যে বিষয়ের 
উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকল বিষয় উপযুক্ত, প্রমাণ দ্বারা ভঢ়তর হয় 
নাই। স্থতরাঁং তাহার উপর সহজে বিশ্বাস স্থাপিত হইতে পারে 
না। এদিকে বিন্মনের যে অনন্যসাধারণ প্রভাব ছিল, গ্রতিতবন্দিগণ 
তাহার কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ঘটনারলীর এইরূপ অস- 
স্ূর্ণতায় একরপ প্রতিপন্ন হইতেছে, বিপক্ষ সম্প্রদায় কেবল বিষম 
অন্তরণাহে অধীর হইয়া ঝিন্দনকে সাধারণের নিকট অপাস্থ করিয়া- 
ছেন। ন্থুতরাং আরোপিত দোষ প্রকাশ করিয়া ফল কি? হইতে 
পারে, বিন্দন অবলা-নুলভ কমনীয়তার বশীভূত হইয়া এক জনের 
প্রত্তি অধিক অনুগ্রহ দেখাইতেন, অথবা এক জনকে অধিক ভাল 
বাসিতেন) ন্যায়ের অঙ্গরোধে আমরা ইহা! অবশ্ই শ্বীকার করি যে, 
পঞ্চনদের অধীশ্বরীর এইরূপ পক্ষপাতিত্ব দোষের মধ্যে গণনীয়। 
ইহার জন্ ঝিন্দনকে অপরাধিনী বলিতে আমর! সন্কুচিত নহি। কিন্তু 
“অপরাধিনী” বলিবার পুর্বে একবার শীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্ৰি। অনু- 
গ্রহ প্রদর্শন ও ভালবাসা অবলা-হদঘ্নের অনিবার্ধ্য ধর্মা। বিন্দন 
অবলা-হৃদরের অধিকারিরী হওয়াতেই এই অবলা-ধন্ধপ্রকাঁশ করিয়া- 
ছেন। বিচারক জগৎ ইহাতেও তাছাকে মার্জনা করিল না। বাহার! 
জগতের সমক্ষে আপনার প্রভাব বিকাশ ক্রেন, তাহাদের হদয়নের 
প্রতি স্তর এইরূপ কঠোরভাবেই পরীক্ষিত হইয়া থাকে। 
বিন্দনের শত অপরাধ থাকুক, কিন্তু তিনি পঞ্জাবে যেবূপে 
আপনার প্রতুত্ব বিস্তার করিয়! সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
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করিয়াছেন, তঙ্জন্ত তাহার নাম অনন্তকাল ইতিহাসের স্ততিগীতিতে 
ঘোঁধিত হইবে । বিন্দন যখন আপনার অপূর্ব প্রভাব ও অপূর্ব গ্রতি- 
ভা-বলে সুক্মানুসুক্মরূপে রাজকার্ধ্য পর্ধ্যালোচনা করিতে লাগিলেন, 
তখন সমস্ত পঞ্চনদ সসম্ত্রমে গাত্রোখান করিয়া তীহার লোকাতীত 
ডেজোমহিমার নিকট মস্তক অবনত করিল। দরবারের অমীত্যগণ 
তখন তাহাকে তেজন্বী রণজিৎসিংহের উপযুক্ত তেজস্িনী মহিষী 
বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে লাগিল,.এবং রাজ্যের প্রজাগণ তখন তাহাকে 
রক্ষাকর্্রী মাতা বলিয়া ভক্তি করিতে লাগিল। এক্ষণে আমরা বিন্দ- 
নের এই তেজস্থিতা এবং প্রজাসাধারণের এই ভক্তি ও শ্রদ্ধার বিষয় 
সংক্ষেপে বলিয়। বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব । 

দলীপ সিংহ যখন পঞ্জাবের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন 
হইতেই বিন্দনের ক্ষমতার বিকাশ হইতে থাকে । বিন্দন এত দিন 
খনির অন্ধকারময় গর্ভে থাকিয়া আপনার প্রভায় আপনিই দীপ্তি পাই- 
তেছিলেন, এখন খনির গর্ভ হইতে সমুখিত হইয়া চতুদ্দিকে সেই দীস্তি 
বিস্তার করিতে লাঁগিলেন। রণজিৎসিংহের পরলোক প্রাপ্তির পর 
পঞ্জাব রাজ্য যেরূপ অন্তধিদ্রোহের ভয়াবহ তরঙ্গে আন্দোলিত হয়,তাহা 
ইতিহাস-প্রিয় পাঠকগণ সবিশেষ অবগত আছেন। দলীপসিংহ এই 
সময়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক, স্বুতরাং রাজ্য-সংক্রান্ত কোন কার্্েই তাহার হাত 
ছিল না। ঝিন্ান এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে লাহোরের সিংহাসনে সমানীন 
হইয়া রাজ্যের সুব্যবস্থা! করিতে য় করেন | তিনি প্রতিদিনই নিয় 
মিত সময়ে দরবারে উপস্থিত হইয়! রাজ-কার্ধ্য পর্য্যালোচনা করিতেন, 
এবং প্রতিদিনই স্বীয় শিশু পুজরের রাজ্য.নিষণ্টক ও নিরুপদ্রব করিবার 
জন্য রাঁজনীতির গু়তম মর্ম উদ্ভেদ করিয়া সকলকে বিম্মিত করি- 
তেন। যে ছুই প্রতিকূলপ্রবাহ পরম্পরের ঘাতপ্রতিঘাতে হিংসা- 
পরায়ণ হইয়া বেলাভূমি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছিল, বিদ্দানের গ্রভাবে 
তাহারা একক্রোত মিশিয়! শাস্তভাবে প্রবাহিত হয়। যাহারা দীর্ঘক'ল 
কেশীকেশি, হস্তাহস্তি ও শোণিতত্রাবে অধীর হইয়া উত্তর ও দক্ষিধ 
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পুর্ব ও পশ্চিম হইতে পরস্পর পরস্পরকে রোধ-কষায়িত নেত্রে 
নিরীক্ষণ করিতে করিতে দর্পের স্পর্জা করিতেছিল, বিন্দনের প্রভাবে 
তাহারা একপ্রাণ হইরী পরম্পরকৈ প্রীতিভাবে আলিঙ্গন করে। 
ঘহার হৃদয় এইরূপ তেজস্থিতায় পরিপূর্ণ, যাহার মন এইরূপ উচ্চতর 
গ্রামে আরঢ়, তিমি কথন অসাঁর বা অপদার্থ হইতে পারেন না । 

যখন ঝিন্ন পঞ্জাবের শীর্ষস্থানে বর্ডমান, রাঁজা লালসিংহ তখন 
উজীরের পদে আরঢ়। লীল সিংহের কোনও অমাত্যোচিত গুণ 
ছিল না। পঞ্চাবের সকলেই তীহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিত। 
লালদিংহ পঞ্জাবে থাকিয়া উচ্চতম মৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু কোন প্রময়ে তাহার কোনও গুণ বিকাশ পায় নাই। 
তাহার সৌনর্ধ্য কেবল দেহেই পর্যবসিত হইয়াছিল, উহা আভ্যা- 
স্তরীণ প্রক্কৃতির উৎকর্ষ সাধন করে নাই; শাসন-ক্ষমতা কেবল 
অন্তঃপুর-প্রকোষ্ঠেই সীমাবদ্ধ ছিল, উহা! বহিঃপ্রদেশে প্রসারিত 
হইয়া রাজ্যের উন্নতি সাধন করে নাই? রণ-নিপুণতাঁ কেবল তোষা- 
মোদ-প্রিয় কুপোষ্য সম্প্রদায়ের সমক্ষেই প্রকাশিত হইত, উহা! রণস্থলে 
প্রদর্শিত হইয়| 'সৈন্যদিগকে উৎসাহ দেয় নাই। ফলে লালসিংই 
শিখ-সমাজে ধূমকেতু স্বরূপ ছিলেন। বিন্দন এই ধূমকেতুর গ্রতি 
কিছুমাত্র বিরাগ দেখান নাই। প্রত্যুত নানা প্রকারে উহার প্রশ্রয় 
দিয়াছিলেন। ঝিন্দনেয় চরিত্রের এই অংশ নিতান্ত ক্ষীণ ও নিতান্ত 
দুর্ধল। এই ক্ষীণতা ও এই ছূর্বলত| বিন্দনের অবলাপ্ররুতির 
দৌষ। ঝিন্দন লালসিংহের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইতেন 
এবং তাঁহাকে সাধারণ লোক অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন; 
অন্গ্রহ ও ভালবাসার পাত্রের দোষ বিন্দনের চক্ষে দোঁফ বলিয়াই 
পরিগণিত হয় নাই। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি, 
বিন্দনের এই দোষ অবলা-দয়ের দোষ বলাই আমরা চিরকাল 
দয়ার চক্ষে দেখিব । 
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দেখিয়৷ ইঙ্গ রেজগণ আপনাদিগের সীমান্তপ্রদেশ রক্ষা করিবার 
বন্দোবস্ত করিলেন। এজন্য বহুসংখ্য সৈন্য ব্রিটাফ রাজোর 
সীমায় উপস্থিত হইল। ব্রিটাষ গবর্ণমেন্টের এই উদ্যোগ দর্শনে 
থালসাদিগের হদয় নানাপ্রকার আশঙ্কার তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে 
লাগিল। বিন্দনও এই তরঙ্গের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন না। 
তিনি সীমান্ত ভাগে ইঙ্গরেজদিগের সৈস্ত-ৃঙ্খলা দেখিয়! 
ভাবিলেন, ব্রিটা গবর্ণমেণ্ট: আপনাদের সীমায় যেরূপ 
আট ঘাট কাধিতেছেন, তাহাতে হঠাৎ পঞ্জাবরাজ্য আক্রান্ত 
হইতে পারে। পূর্বস্থতি আসিয়া তাহার এই ভাবনার 
সহায় হইল। বিন আবার ভাবিলেন, ইঙ্গ রেজগন এইরূপ, 
কৌশলেই ভারতে আপনাদের রাজ্য প্রসারিত করিয়াছে; এইরূপ 
কৌশলেই স্বাধীন রাজ্য সমূহে পরাধীনতার লৌহ নিগড় পরা- 
ইয়। দিয়াছে । এই কৌশলের বলেই দক্ষিণে মহারাষ্ট্র দীর্ঘকাল হস্ত- 
সঞ্চালন, পদ-বিক্ষেপন ও শোঁণিত-মোক্ষণের পর,কালের বিকট শ্বশানে 
শয়ন করিয়াছে, এবং এই কৌশলের বলেই মধ্যে মুসলমান যোগরত 
তপস্থীর স্তায় উর্ধনেত্র হইয়া আপনার পূর্ব গৌরবের ধ্যান করি- 
তেছে। এইরূপ ভাবনায় অধীর হওয়াতেই ঝিন্দন প্রথম শিখ যুদ্ধা- 
নলের ইন্ধন সংগ্রহ করিতে পরাস্মুখ হন নাই। যে আশঙ্কায় খাল- 
সাগণ মদমত্ত হস্তীর ন্ায় শতদ্র পার হইয় ব্রিটাষ রাজ্য আক্রমণ 
করিল, সেই আশঙ্কাতেই বিন্দন তীহাদিগকে নিরন্ত না করিয়া উৎসা- 
হিত করিলেন । ইহাঁতে বিন্দনের যে, বিশেষ সুক্ষ বুদ্ধি গ্রকাশ পাই- 
য়াছে, তাহা! আমরা স্বীকার করিব নাঁ। ঝিনান এ বিষয়ে যদি তাহার 
দূরদর্শী পতির অবলগ্িত নীতি অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলেই 
প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতাঁর সম্মান রক্ষা পাইত। 
লালসিংহ ও তেজপিংহের বিশ্বাস-ঘাতকতায় প্রথম শিখ যুদ্ধে খাল- 
সাদিগের পরাজয় হইল। ঝিন্দন এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এক 
“প্রকার ব্রিটাষমিংহের করায়ত্ত হইলেন। সুতরাং প্রথম শিখস্যুদ্ধের 


বিদ্দন। ৭৭ 
পর হইতেই ঝিন্দনের অদৃষ্টচক্ত ধীরে ধীরে নিয়ে যাইতে লাগিল । কিন্ত 
তেজস্বিনী বিনানের তেজস্টি সায় ব্রিটাষ সিংহের ছুর্সিবার তেজের 
নিকট পরাতৃত হইল না । বিমান অটল পর্বতের ন্যায় অটল হইয়া 
রহিলেন। তাঁহার রাজ্য পরপদানত হইয়াছে, পরজাতি সাত সমুদ্র 
তের নদীর পার হইয়া তাহার রাজ্যে আসিয়া! আপনাদের ইচ্ছান্সারে 
শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেছে, ইহা তাহার অসহ্য হইল। বিদে- 
শীর এই আশ্পর্দা, এই অনধিকার-প্রিয়তায় বিনদান মর্ঘে আঘাত পাই- 
লেন। কামিনীর কোমল হৃদয় অপমান-বিষে কালীময় হইয়! 
উঠিল। 

রেসিডেণ্ট (হেন্রী লরেন্স) বিন্দনের প্রকৃতি বুঝিতে পারিলেন। 
এক্ূপ তেজন্থিনী নারী লাহোরে থাকিলে যে, আপনাদের প্রতৃত্ব অঙ্ষু্ 
রহিবে না, ইহ! তাহার-দঢ় বিশ্বাস হইল। এই বিশ্বাসেই রেসিডেপ্ট, 
বিনানকে লাহোর হইতে স্লেখপুরায় নির্ধাসিত করিলেন। এস্থা- 
নেও ঝিদন দীর্ঘকাল থাকিতে পাঁরিলেন নাঁ॥ পরবর্তী 
রেসিডেণ্টের (ফে্ডরিক কারি) মন্ত্ণায় বিন্দন সেখপুর! হইতে আবার 
ৰারাণনীতে নির্বাসিত হইলেন| এইরূপ নির্বাসনেও বিন্দ- 
নের কিছুমাত্র বিকার লক্ষিত হইল না। প্রস্কত বীরজায়া ও 
বীরনারীর ন্যায়, বিন্দন অটল ভাঁবে অবিকার চিত্তে স্বীয় দশা-বিপ- 
ধ্যয়কে আলিঙ্গন করিয়া পঞ্জাব পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন । 
বিন্দন এক সময়ে যে লাহোরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া চারি- 
দিকে আপনার গৌরৰ বিকাশ করিয়াছিলেন, যে লাহোরের অমাত্য- 
মমিতি এক সময়ে বিন্দনের অ্বপ্রতিহত প্রতৃশক্তির নিকট অবনতমস্তক 
ছিলেন, সেই লাহোর পরিত্যাগ সময়ে বিদামের যেন্প' স্থিরতা দেখ! 
গিয়াছিল, পঞ্জাব পরিত্যাগ সময়েও সেইকপ স্থিরতার কিছুমাত্র 
ব্যতায় হইল না: । যে পঞ্জাৰ এতকাল তাহাক্ষে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় 
পুঁজা। করিয়া আসিতেছিল, এখন সেই পঞ্জাব তাহার নেত্র-খিনোদনের 
ভ্থিকার হইতে বঞ্চিত হইজ। বিশ্দল স্থরদয্কে পঞ্জাব পরিত্যাগ 


পা ভারত-কাহিনী। 


করিলেন।- বৈদেশিকের নিকট বিন্দনের চরিত্রগতি যতই নিষ্নগামিনী 
বলিয়া বোৌধ হউক না কেন, বৈদেশিক চিত্রকরের হান্তে পড়িয়। 
বিন্দনের চিত্র যতই কালিমায় পরিণত হউক না কেন, বিন্দন এই 
স্থিরতার জন্য নারী-সমাজে গরীয়সী বলিয়া পরিগণিতা। হইবেন। 

এই নির্বাসন-ঘটনাই ঝিন্দনের সৌভাগ্য-অভিনয়ের যবনিকা- 
গতন। এই যবনিকা-পতনের অব্যবহিত পরে পঞ্জাবে যে ভয়াবহ কাণ্ড 
সঙ্ঘটিত হয়, ঝিনানের নির্বাসনই তাহার অন্যতম কাঁরণ। এই 
ভয়াবহ কাও দ্বিতীয় শিখ-ুদধ। দ্বিতীয় শখযুদ্ধ শিখদিগের স্বাধীনতার 
ইতিহাসের শেষ অধ্যায়, এবং দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ শিখদিগের সৌভাগা- 
নেমির শেষ আবর্ত। সাগরের ছুটা প্রবল জলোচ্ছাস যেমন ভিন্ন ভিন্ন 
দিক্‌ হইতে প্রলয়ের ধ্বজা স্বরূপ আসিয়া! পরম্পরের সংঘর্ষে ভীষণ 
কোলাহল সমুখিত করে, এবং ব্হক্ষণ ঘাতপ্রতিঘাতের পর ধ্বন্ত 
বিধ্বস্ত হইয়া অনন্ত বারি রাশির সহিত মিশিয়া যায়, দ্বিতীয় শিখ- 
যুদ্ধেও সেইরূগ ছটা প্রৰল জাতি বিশ্ব-ত্রাশ গর্জনে বিভিন্ন দিক্‌ হইতে 
আসিয়া বহুক্ষণ হস্তাহস্তির পর এক ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। রণজিৎ- 
গিংহ ইষ্টকের উপর ইঞ্টক গ্রথিত করিয়া যে মনোহর অট্টালিকা 
নির্ধাণ করিয়াছিলেন, এই যুদ্ধের প্রবল বাত্যাতেই তাহা ধুলিদাৎ 
হইয়া গিয়াছে । অপর দিকে দ্বিতীয় শিখ-ুদ্ধ শিখদিগের বীর্যযবহির 
অসাধারণ বিশ্ফুরণ-সথল। গুকগোবিদদ সিংহ যে ফল লক্ষ্য করিয়া 
শিখদ্দিগকে সাধারণতন্ত্রসমাজে একত্র করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় শিখ- 
যুদ্ধেই তাহার উৎকর্ষ হয়। যে চিনিয়ানওয়ালার নায় ভারতের 
ইতিহাসে স্বরাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে, যে চিনিয়্ানওয়ালার জন্য 
ভারতবর্ষ বীরেন্্র-মমাজের বরণীয় হইয়া প্রাণগত শ্রদ্ধার পূজা পাইয়া 
আদিতেছে, যে চিনিয়ানওয়ালায় শিখদিগের তেজের নিকট 
ওয়াটানুক্জয়ি ব্রিটিষ তেজও পরাভব মানিয়াছে, দ্বিতীয় পিখযুদ্ধেই 
সেই চিনিয়ানওয়ালা! পুণ্য-পুঞ্জময় মহাতীর্ঘ হুইয়া সকলের রসনায় 
রসনায় লীলা করিতে থাকে। বৈদেশিকের লিখিত ইতিহাস যাহাই 


বলুক না কেন, আমর! অস্কুচিত হৃদয়ে বিন্দনের নির্ধাসনকেই 
এই ঘটনার অন্যতম কারণ বলিয্পা নির্দেশ করিব। অনেকে 
বলিতে পারেন, ঝিন্দনের নির্বাঁসনের সময় পঞ্জাবে বিরাগের কোনও 
চিত লক্ষিত হয় নাই। কেহই অশ্রপাত, হাহাকার, শিরে করা- 
ঘাত করিয়। এই নির্বাসন-সংবাদ চারিদিকে ঘুষিয়া বেড়ায় নাই। 
পঞ্জাব মিবাঁত, নিষ্কম্প সমুদ্রের স্তায় ধীর ভাবে ঝিনদনের নির্বাসন 
চাহিয়া দেখিয়াছে ) ক্ুতরাঁং ঝিন্দনের নির্বাসনকে শিখ জাতির সমু- 
থান ও তনিবন্ধন যুক্বসঙ্ঘটনের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে 
পারে না। যাহারা এইরূপ বলিয়া পবিত্র ইতিহাসের সম্মান নষ্ট 
করিতে চাহেন, তাঁহার! মানষ প্ররতির তত্বানভিজ্ঞ । আমরা শত 
হস্ত দূর হইতে তাহাদিগকে অভিবাদন করি। তীহারা যাহাকে 
আহ্লাদের চিহ মনে করেন, আমরা তাহাকেই বিষম মর্ধ-গীড়ার 
বিষম দাহন মনে করি, এবং তাহার! ফাহাতে স্থথ ও শাস্তি দেখিয়া 
স্থবী হন, আমরা তাহাতেই গভীর আতঙ্ক ও গভীর মনোবেদন1 
দেখিয়া দুঃখিত হই। 

যে ছুংখ হৃদয়ের স্তরে স্তরে সঞ্চারিত হইতে পারে না, তাহা 
সামান্য বাহ বিকারের সহিতই নিঃশেষিত হইয়া যায়। এই ছুঃখ 
দুঃখের অভিনয় প্রদর্শন মাত্র। যখন দেখি, কেহ ছঃখে অধীর হইয়া 
ছুই হস্তে মন্তকের কেশ উৎপাঁটন করিতেছে, হাহাকারে রোদন 
করিয়া চারিদিকের জনতা! বৃদ্ধি করিতেছে, তখন সদয় ভাবে তাহাকে 
ছুঃখের অভিনয়কারী বলিয়াই নির্দেশ করিব) কিন্ত যখন দ্নেখিব, 
কেহ কোন ঘোরতর আকন্বিক বিপৎপাতে ত্রিক্সমীণ হইয়া অচঞ্চল 
সাগরের ন্যায় ধীর ভাবে বঙ্গিয়া আহ, মন্তকের .এক গাছি কেশ্‌ও, 
নড়িতেছে ন?, এক বিন অশ্রুও নেত্র হইতে গলিয়া পড়িভেছে না) 
হৃদয়ে গ্রজ্লিত হুভাশন ধৰ্ব, ধক করিতেছে, কোন বাহ ভঙ্গীর 
সহিত তাহার তাপ বাহিরে আসিতেছে না); পরমাত্ম-নংযত, 
ধ্যান-সতিমিত-নেত্র যোগীর হ্যায় নিংশবে ও নিশ্বন্ন . তাবে. €স 
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আপনার জালায় আপনিই পড়িয়া মরিতেছে) তখন তাহাকে কাতর 
ভাবে হুঃখের জীবন্ত মৃদ্ধি বলিয়াই উল্লেখ করিব। “অল্প ছঃখ 
নেত্রবারির সহিতই বিগলিত হয়, অক্ন ক্রোধ ভ্রকুঞ্চন ও দত্ত-ঘর্ষধের 
সহিতই নির্বাপিত হইয়া যায়, অন্ন আশঙ্কা দীর্ঘ নিঃস্বাসের 
ষহিতই বিলম্ব পায়।” কিন্ত যে দুঃখ হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রসারিত 
হয়, যে ক্রোধ শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমর্দীতে সশরিত হইয়া 
জলন্ত অগরিম্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করে, যে আশঙ্কা মর্খে মর্ে বদ্ধমূল হইয়! 
অন্তঃকরণকে তীব্রভাবে আন্দোলিত করিতে থাকে, তাহা কখনও 
ক্রকুঞ্চন ও দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত বিলীন হয় না। বিন্দনের নির্বা- 
সন সময়ে পঞ্জাবের যে, নিশ্চল ভাব লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা এই- 
রূপ দুঃখ, ক্রোধ ও আশঙ্কামূলক। পঞ্জাবের এই নিম্তন্ধতা শাস্তির 
নিস্তব্ধতা, নহ্বে, ইহ গভীর ছুঃখ, গভীর ক্রোধ ও গভীর আশঙ্কার 
নিস্তব্ধতা । এই সুখ, ক্রোধ ও গতীর আশঙ্কায় দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ 
সমুপদ্থিত হয়। গুরু গৌবি্দসিংহের মহিমাবলে পঞ্জাবের অন্ত- 
নিগুটি তূষানল এই যুদ্ধের সময়েই প্রচণ্ড হুতাশনে পরিণত হইয়া 
বিষম ক্ফলিঙ্গ-ত্রীড়া, প্রদর্শন করে? যে বীরশ্রেষ্ঠ চিনিয়ানওয়া" 
লায় বিজয়-পতাকায় শোভিত হইয়াছিলেন, সেই সের সিংহও 
বিন্দনের নির্ধাপনে মন্্রীহত হইয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন, “ইহা 
সকলেই ভালরূপে জানিতে পারিস্বাছেন, সমস্ত পঞ্জাব-বাসী, সমস্ত 
শিখ, সংক্ষেপে সমস্ত পৃথিবীর বিদিত হইয়াছে, ফিরিক্সিগণ পরলোক 
স্থখ-ভোগী রণজিৎদিংহের বিধবা! মহ্ছিধীর সিত কিরূপ ব্যবহার করি 
ফ্লাছে,.এবং কিরূপ দৌরাম্ত্যে এই রাজোোর লোকদ্ধিগকে ব্যতিব্যন্ত 
বরিরা তুলিয়াছে। প্রথমত, তাঙ্বার! সমস্ত প্রজার মাত স্বরূপ 
যহারণীকে কারাবদ্ধ ও হিন্বস্থানে নির্বাদিত করিয়া সন্ধিতঙ্গ করিতে 
ক্রাট করে নাই, দ্বিতীক্কত, তাহাদের দৌরাত্ম্যে শিখগণ এতদূর মিপী- 
ডিত হইস্কা' উঠিয়াছে যে, আমাদের ধর্খ জট হইয়া গিক্সাছে, এবং 
সৃতীস্বত, আমাদের রাহ্থয পূর্বাপেক্ষা, খৌরব-শূৰ্য হইস্ক! গভিস্কাছে।” 


বিন্দন। ৮১ 


ইহাতেও কি ব্লিব ঝিনদনের নির্বাসনে পঞ্জাব দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হয় 
নাই? ইহাতেও কি বলিব, পঞ্জাব নিরুদ্ধেগে ঝিন্দনের নির্বাসন 
চাহিয়া দেখিয়াছে? 

কিন্তু বিনদনের নির্বাসনে কেন পঞ্জাব এইরূপ ছুঃখিত ও ক্ষুব্ধ 
হইল? কেন পঞ্জাবের প্রতি রোমকুপে ক্রোধের অনলকণা প্রবিষ্ট 
হইল? কেন গঞ্জাবের শিরায় শিরায় তীব্র বিষ প্রসারিত হইল? 
ইহা একই উত্তর, বিন্দনের প্রতি পঞ্াবের আস্তরিক ভক্তি, আস্তরিক 
শ্রদ্ধা! ও আন্তরিক ভালবাসা । শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার পাত্রের 
শোচনীয় দশা কখনই শাস্তভাবে নিরীক্ষণ করা যায় না। পঞ্জাব 
যশহাকে পরম দেবতীর ন্তাঁয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত, মাতার ন্যায় সরল 
হৃদয়ে ভাল বাসিত, তীহার নির্বাসনে যে পঞ্জাবের হৃদয় উগ্র হলা- 
হলে কালীময় হইয়া উঠিবে, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। 
এক্ষণে এরূপ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্রকে আমরা কোন্‌ প্রাণে 
পাপীয়সী ও কলঙ্কিনী বলিয়া দ্বণা করিব? কৌন প্রাণে এরূপ উল 
মুর্তিতে কলঙ্কের পন্ক লেপিয়া হৃদয় অপবিত্র করিব? ষাহারা এরূপ 
পবিভ্র-্ভাব দেখিয়াও বিন্দনকে পাপীয়সী ও কলঙ্কিনী বলিয়া স্বণা করেন, 
তাহারা মানব জাতির শক্র। তাহার! ইচ্ছা! করিয়া! পবিত্র ভক্তির অব- 
মাননা! করেন, পবিত্র শ্রদ্ধার মুণচ্ছেদ করেন, এবং পবিত্র ভালবাসার 
আত্ত্ো্টি-ক্রিয়া করেন। তীছাদের সহিত আমাদের কোনও রূপ 
সমবেদনা নাই। 

এই উজ্জবলতা-বলেই বিন্দন বর্তমান শতাবীর মধ্যভাগে সমস্ত তার- 
তবর্ষ বিভামিত করিয়াছিলেন, এই উজ্জলতাঁয় বিন্বনের সমস্ত ক্ষীণতা 
ঢাকিয়! ফেলিয়াছে, এবং এই উজ্্লতাতেই আমরা বিন্দনের এত দূর 
পক্ষপাতী হইয়াছি। বিন্দন তেজস্থিনী নারীর অদ্বিতীয় দৃষটাস্ত-ভূমি । 
তিনি লাবখ্য-লীলাময়ী ললন! হইয়াঁও, দৃঢ়তা ও অটলতার আম্পদ 
ছিলেন, কোমলতাময় অ্না-হৃদয়ের অধিকারিণী হুইয়াও, ধীরতার 
অবলম্বন ছিলেন, এবং কমনীয় কান্তির আধার হইয়া ভীমওাস্থিত 
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ওজন্থিতার পরিপৌযক ছিলেন৷ উনবিংশ শতাীতে কোনও নারী 
এরূপ হঠাৎ সমুখিত হইয়া একটা প্রবল পরাক্রাস্ত জাতির সহিত এরূপ 
তেজস্থিতা ও শাঁদন-মতার স্পর্ধা করে নাই। আমরা পুরর্ধার 
বলিতেছি, বিন্দনের তরল প্রকৃতিতে অনেক খুঁত থাকিতে পারে। 
কিন্তু তাহাতে ধে সকল গুণ আছে, তাঁহার জন্য ত্াঁহাকৈ আদর না 
করা মুঢ়ের কর্ম্ম। কবে কখন র্লিওপেট্1 আপনার সম্মোহন 
রূপ-সাগরে সকলকে ডুবাইয়া প্রেম খেলা খেঙিয়াছেন, কবে কখন 
কুইন মেরী হৃদয়ের গরল ঢালিয়া আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া- 
ছেন; বিন্দমের একটা খৃত দেখিয়াই তাহার চরিত্রে সেই ক্লিওপেট্। 
বা কুইন মেরীর কলঙ্ক লেপন করা প্রক্কৃত সামাজিকতাঁর লক্ষণ নহে। 
দৌধকে সকল স্থলেই দোধ বলিয়া স্বণার সহিত উপেক্ষা করা উচিত, 
এবং গুণকে সকল স্থলেই গুণ বলিয়া আদরের সহিত গ্রহণ কর! কর্তব্য । 
কোনও বিশ্ব-শক্র পাষণ্ডের কোনও অলোক-সাঁধারণ গুণ দেখিলে তাহার 
পাষগুত্ব ক্ষণকাঁল বিস্বৃত হইয়া তাহার লোকাতীত গুণের পূজা করা 
উচিত। যখন দেখিতেছি, এক জন নির্দয় দস্থ্য একদিকে মূর্তিমান 
পাপের ন্তাঁয় সকলের হৃদয়-বৃস্ত ছিন্ন করিয়া সর্ধস্থ বিনুগ্ঠন করিতেছে; 
অপর দিকে অপরিসীম 'ও পবিত্র ভক্তির সহিত মাঁতাঁর পদসেবায় ব্যাঁপৃত 
হইতেছে, এবং অপরিসীম ও পবিত্র প্রেমের সহিত বনিতাঁর মনৌরপ্রন 
করিতেছে। তখন তাহার মাতৃভক্তি ও দাম্পত্য-প্রেমের নিকট সহজেই 
মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। যখন দেখিতেছি, একজন নিষ্ঠ,র ছুরাশয় 
এক সমরে একজন নির্দোষ নিরীহের উপর অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা 
দেখাইয়া আপনার ছুরাশয়তা চরিতার্থ করিয়াছে, পরক্ষণেই আবার 
পবিত্র ভাবে সংযত চিত্তে স্নান করিয়া আপনার পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত 
করিবার জন্ঠই যেন,ভক্জিরসার্ হৃদয়ে স্বীয় নয়ন-জল ভাঁগীরতীর জল- 
প্রবাহের সহিত মিশাইয়া উদ্ধনেত্রে নিপন্দ ভাবে পরম দেবআঁর 
আরাধনা করিতেছে; তখন আপন! হইতেই তাহার দেব-ডক্কির 
পুজা করিতে ইচ্ছা হয়। এরূপ নীচাশয় নিষ্ট,ব্গপও যখন সময় বিশেষে 


ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্-সন্প্রদায় । ৮৩ 


হৃদয়ের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে, তখন ঝিন্দন এক জনের প্রতি 
একটু অধিক মাত্রায় অনুগ্রহ দেখাইতেন অথবা একজনকে একটু 
অধিক মাত্রায় ভাল বাদিতেন বলিয়াই যে, তিনি প্রীতির অপাত্র 
হইবেন, হৃদয় থাকিতে আমরা তাহা কখনই স্বীকার করিতে 
পারিব নাঁ। 

আমরা বঝিদনকে আজীবম দয়ার চক্ষেই দেখিব) 
আজীবন বিন্দনের চরিত্র ভাল ভাবেই স্থতিপটে অষ্থিত 
রাখিব। বৈদেশিকগণ যেরূপে অসহায় ভারতের একটী অসহায় 
ললনার উপর কলঙ্কের কালিমা বর্ষণ করিয়াছেন, আমর চিরকাঁল 
তাহার জন্য দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিব; এবং চিরকাল 
ঘ্বণা ও অবজ্ঞার সহিত সেই চিত্রের প্রতি তাচ্ছীল্য দেখাইব। 
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সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসের ন্যায় ভারতের ইতিহাস অনেক ঘটনা- 
বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ । রোমক সম্রাজ্যের পতন অথবা খীষ্টায় ধর্শের 
অভ্যুদ্য়ে যেমন বিচিত্র ঘটনাবলী স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে, ভারত- 
বর্ষে হিন্দু রাজ্যের উত্থান ও পতন, বৌদ্ধ রাজত্বের আবির্ভাব ও তিরো- 
ভাব এবং মুসলমান অধিকারের উদয় ও বিলয়েও তেমনি বিচিত্র 
ঘটনাসমূহ রাশীকৃত হইয়া আছে। হিন্দুগণ প্রথম অবস্থায় পঞ্জাবে 
আতিয়া ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে আপনাদিগের .আধিপত্য বিস্তার ও 
উপনিবেশ স্থাপন করেন। ক্রমে হিমালয় হইসে দাক্ষিণাপথের দক্ষিণ 
প্রান্ত পর্য্যত্ত তাহাদের বসতি বিস্তৃত হয়। ভারতে হিন্দু'অধিকার 
পৃথিবীর ইতিহাসের একটা সর্কর্ীধান ঘটনা। এই অধিকারে সভ্যতার 
উৎকর্ষ হয়, বাণিজ্য-ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয় এবং বিদ্যার বহুল প্রচার 
হইয়া উঠে। আরিম্ততনন যাহাতে পরান্ব হইন্লাছেন, পিখাগোরেষ 
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যাহাতে বিমুখ হইয়াছেন, জিনোদোতস, যাহাতে পরাজয় স্বীকার করি- 
য়াছেন, বহু পূর্বে হিন্দুদিগের প্রতিভা-বলে তাহা পরিষত ও সুবোধ্য 
হইয়া উঠিয়াছে। বাশপরাশি যেমন আপনা হইতেই শুন্যে প্রসারিত 
হয়, জলক্রোত যেমন আপনা হইতেই নিম্নাভিমুখে প্রধা বত হয়, বছি- 
শিখা যেমন আপনা হইতেই আকাশের দ্রিকে সমুখিত হয়, হিন্দু- 
দিগের মন তেমনি আপনা হইতেই শাস্তাধ্যয়ন, শান্্রালোচনা! ও 
শান্্রাত্যাদে আসক্ত হইয়া উঠে। এই আদিম সভ্যতার ত্রোতে 
নীয়মান হইয়া হিন্দুগণ জলদগন্তীর মধুর স্বরে সাম গান করিয়াছেন, 
উপনিষদের গৃঢ় অর্থ বিবৃত করিয়া পবিত্র পশ্বরিক তত্ব প্রকাশ করি- 
যাছেন, রামায়ণ ও মহাভারতের চিত্ত-বিমোহিনী কবিত্ব-্ুধা বর্ষণ 
করিয়াছেন এবং গণিতের অদ্ভুত সঙ্কেত প্রচার করিয়া পৃথিবীর শ্রদ্ধা- 
ভাজন হইয়াছেন। প্রাচীন হিলুদিগের এই অভিজ্ঞতা অন্যান্য 
দেশের উন্নতির প্রস্থৃতি। 

ইহার পর বৌদ্ধ অধিকার । ব্রান্ষণ্য ধর্ম যাহা সঙ্কুচিত ও সীমা- 
বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, বৌদ্ধধর্শ তাহা সম্প্রসারিত ও অসীম করিয়া 
তুলিল। বৈষম্য হিন্দুদিগের মূল মন্ত্র, সাম্য বৌদ্ধদিগের ধর্মবীজ। 
হিংসা হিন্দুদদিগের পুণ্য কর্মের প্রধান দাঁধন, অহিংসা বৌদ্ধদিগের 
ধর্-মন্দিরের পবিত্র মোপান। মায়াময় সংসার-পাশ হইতে বিমুক্তি 
অথবা! স্বর্গলাভ হিন্দুদিগের অন্তিম সিদ্ধি, আত্মার বিধ্বংস অথব। 
নির্বাণ প্রাপ্তি বৌদ্ধদিগের চরম উদ্দেশ্য। এই বিভিন্ন প্রকৃতির ধর্ষব 
সংঘাতে বৌদ্ধধর্সস পরাজয় স্বীকার করে। ভারতবর্ষ হিচ্দুদিগের 
অধিকার কাল ব্যাপিয় যে শৃঙ্ঘলে আবদ্ধ ছিল, শীক্যসিংহের 
প্রতিভা-বলে সে শৃঙ্খল বিছ্ন্ন হয়। সাগরের প্রচণ্ড জলো- 
চ্ছাস বেমন ক্ষীণশক্তি মানবের নিষেধ না মানিয়! প্রবল পরাক্রমে 
সমুদয় দেশ ভাসাইয়! দেয়, বৌদ্ধধর্ম তেমনি দুর্বার বেগে হিনদুধর্শুকে 
দলিত করিয়া সমস্ত স্থানে ব্যাপিয়া গড়ে । ক্রমে কামস্কট.কার ভূযার 
ধবল ভূখণ্ড হইতে চীন পর্য্ত্ত এরং ভারতের সিন্ধুপরিক্ষালিত স্বর্ণ 
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ভূমি হইতে বালী ও -খব স্বীপ পর্য্যন্ত ইহার আধিপত্য প্রসারিত 
হয়। বৌদ্ধ ধর্শের প্রবল প্রতাপের সময় বৌদ্ধ রাজগণের প্রবল প্রতা- 
পও ইতিহাসের বর্ণনীয় হুইয়! উঠে। মগধ সাম্রাজ্যের খ্যাতি ও 
প্রতিপত্তি ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া যুনানী ভূমিতে পরিব্যাপ্ত হয়, 
মহারাজ অশোকের শাসন-মহিমা শ্রীম ও রোমক রাজগণের নিকট 
পরাভব না মায়া গৌরব ও সৌভাগ্য-লক্ষীর স্পর্ধা করে। 

কালের পরাক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম আবার ভারতে হিন্দুধর্মের নিকট 
মস্তক অবনত করিল। ব্রাহ্মণগণ 'আবার শ্রমণগণের উপয় আধি- 
পত্য বিস্তার করিলেন, এবং বৌদ্ধ রাগণের পরিবর্তে আবার হিন্দ- 
রাজগণের স্ততিগীতিতে ভারতবর্ষ প্রতিধবনিত হইল । কিছু কাঁলের 
মধ্যেই মগধ সাম্রাজ্য ও মগধ রাজগণের থ্যাতি ও প্রতাপ কষণন্ফু্ডি- 
মান জলবিদ্বের স্তাঁয় সময়ের অনস্ত বারি-রাঁশির সহিত মিশিমা গেল 
এবং তাহার স্থীনে উজ্জয্িনীরাজতার থরতর তরঙ্গ মৃত্য করিতে 
জলাগিল। এই তরঙ্গ কেবল নির্দিষ্ট সীমাতেই আক্ষালন করিল না। 
ইহার আবেগ কেবল সঙ্কুচিত সীমাতেই সঙ্কুচিত রহিল না। ইহা 
সমস্ত ভারতবর্ষ আন্দোলিত করিয়া ক্রমে ভিন্ন দেশের উপকূলে 
আঘাত আরম্ত করিল। সকলেই বৌদ্ধরাঁজতার অত্যয়ে হিদ্দুরাজ- 
ভার এই অভ্ুরথান বিশ্বয়াকুল নেত্রে চাহিয়া দেখিতে লাগিল । 
হিন্দুগণ এখন শীত-সক্কুচিত বৃদ্ধের স্যার আপনাতে অপনি লুক্কারিত 
না থাকিয়া চারি দ্দিকে আপনাদের ক্ষমতা ও.প্রভৃতা বিস্তার করিল। 
ইহার শকদিগকে পরাজিত এবং রণকুশল ব্যক্তিদ্দিগকে আপনাদের 
সংরক্ষণ-কার্যে নিয়োজিত করিলেন। ইহাদের প্রতাপ ও দক্ষতার 
সমুজ্জল বহি-শিখা রোমকদিগের সহিত জম্ম ও কি্িদিগের সংঘাতি: 
জনিত তৃষানলকে ঢাকিয়া ফেলিল। কিন্তু হিন্দুদিগের- এইরূপ পুন- 
কথানে বৌদ্ধধর্ম একবারে বিলুপ্ত হয় নাই! ভারতে ইহার আোত 
নিরুদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্ত ছুই একটা তরঙ্গ ইতস্তত: তটাভিঘাত 
করিয়া! বেড়াইতেছিল। যে জলন্ত পবিত্র ভূতাশন কপিলবস্ত হইতে 
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সমুখিত হইয়া ভারতের সমস্ত দেহ আলোকিত করিয়াছিল, তাহা 
তখনও স্থিররশ্মি দীপমালার স্ায় ছুই একটা স্থানে আলোক গ্রদান 
করিতেছিল। ব্রান্ষণগণ বহু চেষ্টা করিয়াও এই তরঙ্গ অচঞ্চল বারি- 
রাশির সহিত মিশাইতে পারিলেন না, এবং বহু সাধনা করিয়াও 
এই আলোকের নির্বাণে সমর্থ হইলেন না। উজ্জয়িনী-শোভিত 
কবিতা-বন্ীর মধুময় কুসুমের সৌরত যখন চারি দিক আমোদিত 
করিয়া তুলে, পুরুষ-সিংহ ভৌজের শাসন-মহিমা! যখন আবর্্যাবর্তকে 
উন্নতির উচ্চতর গ্রামে আরোহিতি করে এবং শাস্তদর্শী চীনদেশীয় 
পরিব্রাজক ফাহিয়ানের গবেষণা! যখন অবাধে সন্থুচিতভাবে হিমা- 
লয়ের তুষার-ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া! ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হয়, তখন 
ব্রাঙ্গণগণের স্তায় অমণগণও আপনাদের ধর্্ীনুযায়ী ক্রিয়া-কলাপের 
অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন এবং হিন্দু নৃপতির ্তায় বৌদ্ধ নৃপতিও 
কোন কোন স্থানে আপনাদের ইচ্ছান্গুমারে শাসন-দণ্ড পরিচালন! 
করিতেছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ, এইরূপ বিভিন্ন আচার, 
বিভিন্ন ধর্ম-পদ্ধতি ও বিভিন্ন নৃপতির শাসনে থাকিয়া! পরম্পর বিচ্ছিন্ন 
হইয়া উঠে। মধ্যে দক্ষিণাপথের এক জন নান্ুরীজাতীয় ব্রাহ্মণ 
অদ্ভূত বিচার-শক্তি, অদ্ভুত লিপি-কুশলভা। ও অদ্ভুত পাগ্ডিত্য বিকাশ 
করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। ভারতবর্ষ সমন্ত্রমে গাত্রোখান করিয়া 
তাহার লোকাতীত জ্ঞানের নিকট মস্তক অবনত্ত করে, এবং কেহ 
কেহ তাহার তেজোমহিমা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া ভ্রিলোকগুরু ভবানী: 
পতির অবতার বলিয়া তাহাকে শতগুণে মহীয়ান্‌ করিয়া তুলে । 

টায় অন্ধের আরম্ভ হইতে সহুত্র বর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের 
আত্যন্তরীণ অবস্থা এইরূপ। ইহার পর প্রবল পরাত্রীস্ত একটা 
বিধন্্ণ জাতি সাগরের জলোচ্ছাসের ন্যায় ভ্ভারতে আনিয়া সম্ত 
তাদাইয়া দেয়। বহু পূর্বের পারসীকগণ একবার ভারতবর্ষে আক্রমণ 
করিয়াছিল, কিন্ত তাহাতে ভারতরর্ষের তাদৃশ অনিষ্ট হয় নাই, বাহুলী- 
কের গ্রীকগনও পঞ্জাব হইতে অযোধ্যার দ্বারে উপনীত হইয়াছিল, 
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কিন্তু ভ্তাহাতেও ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল অস্থির.থাকে নাই, আরবগণও 
একবার দলবল সহ উপস্থিত হইয়া সিন্ুক্ষেত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়াছিল, 
কিন্ত তাহাও কাসেমের হত্যার পর চিরকাল অপ্রক্ষালিত রহে নাই। 
ীষ্টের এক হাজার বৎসর পরে যেরূপ দৌরাত্ম্য সংঘটিত হয়, তাহাতে 
ভারতবর্ষ একপ্রকার মাঁরহীন হইয়া পড়ে। সুলতান মহমূদ দ্বাদশ 
বার ভারতবর্ষে আমিয়! অনেক অর্থ অপহরণ ও অনেক মনুষ্য নাশ 
করেন। ভারতের অতুল ধনসম্পত্তি এইরূপে দেশীস্তরে নীত 
হইতে থাকে। মথুরার প্রাসাদের আদর্শে গজনি নগর স্ুশো- 
ভিত হয়, এবং দোমনাথের প্রতিমূর্তি ও মন্দিরের চন্দনকাষ্ঠময় প্রকাণ্ড 
কবার্ট গজনির খ্লাহাত্ম্য বিকাশ করে। এ পর্য্যন্ত মুসলমানগণ কেবল 
অর্থ-বিলুঠনেই আসক্ত ছিল, ভারতবর্ষের কোন অংশ হস্তগত করিতে 
তত ধত্ব করে নাই। কিন্ত মুহন্মদ গোরী মধ্য আসিয়ার পার্বত্য 
প্রদেশ হইতে আসিয়া সুলতান মহমূদের অসম্পন্ন কার্য্য সম্পন্ন 
করিয়া তুলেন। আর্য্েরা আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য 
অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন, যতক্ষণ পবিত্র ক্ষত্রিয়-শোঁণিতের 
শেষ বিন্দু ধমনীতে প্রবাহিত ছিল, ততক্ষণ তাঁহার! মুসলমানদের 
সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানের অন্ীম চাতুরীর প্রভাবে 
অথবা নিয়প্তির অনন্ত শক্তির মহিমায় তাহাদের পরাজয় হইল, 
দৃষদ্বতীর তীরে ক্ষপ্রিক্বের অনন্ত-প্রবাহ শোণিত-সাগরে তারতের 
সৌভাগা-রবি ডুবিয়া গেল। 

মুহম্মদ গোরী বিজয়ী হইয়া আপনার প্রিয় পাত্র কৌতোববন্দীন 
ইবক্‌কে ভারতবর্ষের শাসনকর্তা! করিয়া গেলেন। ভারতে মুসলমানের 
আধিপত্য কোতৌব হইতে আরম্ত হইল। যেবন্প্রস্থ পাওব-্রেষঠ 
যুধিষ্টিরের রান্্রধানী ছিল, যে ইনপ্স্থ চৌহান-রবি পূর্থীরাজের 
বিলাস-তবনে শোভা পাইত, তাহা এক্ষণে মুসলমানের করায়ত্ত হইল। 
এইরূগে এক রাজ্যের পর আর এক রাজ্য তাহাদের অর্চন্ত্রশোভিত 
পতাকায় টিছিত হইতে লাগিল, এবং এইরূপে এক বংশের পর আর 
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এক বংশ দিল্নীর সিংহাসনের অধিকারী হইয়া উঠিল। এই নূতন 
নুন বংশের সহিত নূতন নূতন ধর্মসম্প্রদায়ও ভারতবর্ষে বন্ধমূল 
হইতে লাগিল । দক্ষিণে রামান্জ শক্তির উপাসনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়- 
মান হইয়1 বৈষ্ণব মত প্রচার করিলেন, উত্তরে রামানন্দ ও গোরক্ষাথ 
রামপীতা ও ঘোগের মাহাত্মা কীর্তনে যন্তবান্‌ হইলেন, মধ্যে কবীর 
বেদ ও কোরাণ উভয়েরই মন্তকে কলঙ্কের কালিমা মাখাইয়! পরশ্বরিক- 
তত্ব ঘোষণা করিতে লাগিলেন । এই সাশ্প্রদায়িক শ্রোত ইছাতে ও 
নিরুদ্ধ হইল না । কিছু কাল পরে নদিয়ার একজন দরিদ্র ত্রান্ধণ- 
যুবক পবিত্র স্বর্গীয় প্রেমের অমৃত প্রবাহে বদেশ প্লাবিত করিলেন? 
এই প্রেম-প্লাবনে সমস্ত ভারতবর্ষ প্লাবিত হইল" এই সময়ে ইউ- 
_রোপে মহামতি লুখর জলন্ত বির স্তায় প্রদীপ্ত হইয়াছিলেন। 
এই ঘটনার কিছু পূর্বে পঞ্জাবে আর একজন দবিদ্র ক্ষত্রিয় যুবক 
ধর্মজগতে আর এক নৃতন সম্প্রধায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সমুখিত 
হইলেন । | | 
মহামতি নানক যে সময়ে আপনাঁর মত প্রচার করেন, সে 
সময়ে তীহীর প্রতিভা-বলে পঞ্জাবে আর একটা নৃতন ধর্ম-সম্পরদাক়্ 
প্রতিষ্টিত হয়, তাঁহার বহু পূর্বেই ভারতবর্ষে ধর্মবিপ্লবের সঞ্চার 
হইয়াছিল। দৃষদ্বতীর তটে হিন্দুদের বিজয়-বৈজয়ন্তী ধরাশায়ী হইলে 
যে নূতন জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করে, তাঁহার সংশ্রবে এই 
বিপ্লবের স্থপাঁত্র হইল। ইহারা ত্রাহ্গণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চান 
করিল, বেদের মন্তকে পদাঘাত করিল, এবং ধর্মপ্রচারে হিন্দুদিগকে 
অধঃন্কৃত করিয়া তুলিল। ইহার! সাহস ও রণদক্ষতায ক্ষত্রিয় ্পদ্ধণ 
হইয়া লোঁকের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিল, এবং সকলকে 
আপনাদের ধর্মে অনয়ন করিবার নিমিত বতরশীল হইয়া উঠিল। 
ইহাঁদের মোল্ল!, পীর ও সৈয়দগণ আপনাদিগকে হিন্দুদের দেবতা 
অপেক্ষাও পবিত্র বলিয্ন! গ্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা গাইতে লাগিলেন 
এবং হিন্দুদের ত্ধি, ঈশ্বর-গ্রীতি ও জাতি-বিচার সয়স্বই পদ-দপিত 
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করিরা মুহম্মদের ঈশ্বরত্ব ও কোরাঁণের মাহাত্্য প্রচার করিতে আরস্তব 
করিলেন। ক্রমে ক্রমে নৃতন নৃতন কুসংস্কার আসিয়া মুসলমান ধর্থে 
প্রবিষ্ট হইল। মুহশ্মদ ও তদীয় কৌরাণের প্রকৃত তত্ব: ত্রান্তিজালে 
জড়িত হুইয়! পড়িল।' এইক্কপে আচারের পর আচার,” মতের পর 
মত, অনুশাসনের পর অনুশীসনের আবর্থে পড়িয়া লোকে ঘুরিয়া 
বেড়াইতে লাগিল। সম্প্রদায়ের এই ক্ষীণতা! ও সাম্প্রদায়িক মতের 
এই অস্থিরতায় তাহাদের হৃদয় অস্থির হইলা উঠিল, শাস্তি দূরে 
পলায়ন করিল, দেহ অবসন্ন হইয়! পড়িল, পরিশেষে তাহারা ব্রাহ্মণ 
ও মোল্লা, মহেশ্বর. ও মুহম্মদ, ইহার কিছুতেই তৃপ্তিলাভ না. করিয়া, 
নূতনের জ্ন, সমুত্তেজিত হইয়! উঠিল ।, 

এই: উত্তেজনার সময়; ধিনি ধর্ম বিষয়ে: সরলতা! ও উদ্দারতার 
পরিচয় দিয়াছেন, লোকে বাউনিম্পত্তি না করিয়! দলে দলে তাহা 
রুই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে ।, পৌত্তলিকতা ও নানাবিধ কুসংস্কারে 
রোম যখন ভারাক্রান্ত হয়, এবং রোমের ধর্্ান্ধতা যখন উৎসাহ ও 
উদারতার অভাবে শিথিল হইয়া পড়ে, তখন পরিশুদ্ধ ও উদার 
ধর্শের জন্ত,রোম আপন] হইতেই লালায়িত হইয়া উঠে ॥ রোমের 
পুরোহিতগণ এ. সময়ে, আপনাদের ধর্মম-মনিরের' অস্তঃগ্রকোষ্েই 
নিরুদ্ধ থাকিতেন; ধ্যান ধারণাদি কোন বিষয়ে তীহাদের কিছুমাত্র 
উৎসাহ ব! অন্থুরাগ ছিল: না. সম্থত্র: সহত্ম দেবতার উপাসনা, 
প্রবর্তিত হওয়াতে কোন; উপাসনাতেই, তাহাদের হৃদয়ের 
একাগ্রতা নরলতা বা। স্জীবতাঁ: লক্ষিত হইত'না । এই সময়ে তাঁর- 
তুলিয়ন ও নাক্তাঁমতিয়ম কিকেরোর স্তায় বাগ্িতা ও লুকিক়্ানের স্তায়: 
রসিকতা করিয়া, সকলের সমক্ষে এই উপা'গনার অসারত্ব গ্রতিপন্ন 
করেন লোকে ইহাতে মন্দ্ণাহত হইত্রা অন্ত কান নৃত্ম উপাসনা” 
পদ্ধতির সিমিত্ত ব্যগ্র হয়া। মতের আঘাত গ্রতিঘাতে রোম এইরূপ' 
ঘরঙ্গা্িত হইলে ত্ী্ধর্মতর ক্রম. লোকের, হদয়ে প্রসারিত হইতে; 
লাগিল এবং প্রতিকূলতায় গ্রবৃদ্ধতে হইয়া, পরিশেষে. জুপিহারে 
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ভগ্নদৃশীপন্ন মন্দিরের শিরোদেশে আপনার রিজয়-পতাকা উড়াইয়া 
দিল।. ভারতবর্ষও ধরপ ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও মুসলমান ধন্মের তরঙ্গে 
আহত হইয়া অনেকাংশে রোমের ন্যায় চঞ্চল হইয়া, উঠিয্াছিল। এই 
চাঞ্চল্যের সময়েই নৃতন নূতন ধর্ম-ম্পরদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বে উ্ত 
হইয়াছে, নানকের পূর্বে রামানন্দ প্রভৃতি কতিপয় মনম্বী ব্যক্তি ধর্ম 
বিষয়ে ভারতবর্ষের স্থল-বিশেষে আপনাদের আধিপত্য বিক্তার করেন। 
চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্দে রাঁমাননের প্রাহূর্ভীব হয়। মুসলমানদের 
সংশ্রবে ভারতে ধর্মবিষয়ে একতা, উদারতা ও- নিষ্ঠা অনেকাংশে 
তিরোহিত হইয়াছিল । রামাননা এই একতা, উদারতা ও নিষ্ঠা সঞ্জী- 
বিত করিবার নিমিত্ত যত্ববান হইলেন। তিনি জাতিভেদ উচ্ছেদ 
করিয়া সকলকেই সমভাবে আপনার সম্প্রদায়ে গ্রন্থ করিতে লাগি- 
লেন। তাঁহার যত্তে, তাতি, চামার, রাজপুত ও জাঠ সকলেই এক 
শ্রেণীতে নিবেশিত ও এক সন্প্রদায়ভূক্ত হইয়াঁ উঠিল। রামানন্দের 
সমকালে গোরক্ষনাথ নামে আর এক ব্যক্তি পঞ্জাবে যোগের মাহাত্ম্য 
ঘোষণ1 করিতে আরন্ত করেন এবং মহাঁদেবকে আরাধ্য দেবত] করিয়া! 
তাহার উপাসনাক় প্রবৃত্ত হন। ইহার পর কবীরের আবির্ভাব । কবীর 
১৪৫০ রসটা প্রাছুর্ড ত হইয়। ধন্মমতের আর এক গ্রাম উপরে আরো- 
হণ করেন। রামানন্দ জাতিভেদ রহিত করিয়াও যে বাহ্য আড়ম্বরের 
চিহ্ন রাখিয়াছিলেন, কবীর সে চিহ্বেরও উচ্ছেদ করিলেন । 
তাহার মতে বাহ্য আড্ম্বর নিক্ষল, কেবল একমাত্র অন্তঃগুদ্ধিই ধর্ম্পা 
চরণের মুখ্য সাধন। তিনি সমুদয় দেব দেবীর উপাসনা-পদ্ধতি 
অগ্রাহ্য করিয়া কেবল এক মাত্র বিষ্লুর উপাঁসনায় সকলকে উৎসাহিত 
করিতে লাগিলেন । ইহার পর 'চতন্তের অমৃতময় প্রেমের মোহিনী 
শক্তিতে ভারতবর্ষ বিমোহিত হুয়। চৈতন্য জাতিগত পার্থক্য রহিত 
করিয়। পবিত্র ভক্তি ও প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নিজ্জীব ভারতের হ্াদক্ষে 
জীবনী-শক্তি অর্পণ করিলেম, এই সময়ে তৈলঙ্গের বল্পভাঁচার্ধ্য নাষে 
এক জন ব্রাহ্মণের উৎসাহে আবার একটা নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত 


ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্্ম-সম্প্রদায়। ৯১ 


হয়। বন্লভাচার্য্যের প্রবর্তিত বিধি অন্থুসারে পরমেশ্বরের উপাস- 
নাতে উপবাসের আবশ্তকতা নাই, অন্ন বস্ত্র ক্লেশ গাইবার প্রয়ে! 
জন নাই এবং নির্জন বনে কঠোর তপস্তাতেও' ফলোদয় নাই। 
তাহার মতে যাবতীয় সুখসেব্য বিষয় ভোগ করিয়া 
ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্তব্য। বল্লভাচার্ধ্য এইরূপে ভোগবিলাসের 
অনুমোদন করিয়। শ্তামস্থন্্র গোপালের উপাসনা-পদ্ধতি গ্রবস্তিত, 
করিলেন। এইরূপে যোড়শ শতাঁ্দীর প্রারস্ত পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের 
মন ক্রমেই নৃতন নূতন ধর্ম্পদ্ধতির দিকে উন্মুখ হয় পীর ও 
মোল্লাদিগের নিগ্রহে নিপীড়িত হইয়া হিন্দুগণ শাস্তিলীভের আশায় 
নৃতন নূতন ধন্মতিত্বের প্রচার ও তাহার সংস্কার-চেষ্টায় অভিনিবিষ্ট 
হুন। রামানন্দ যাহা উদ্ভাবিত করেন, কবীর তাহা পরিমার্জিত 
করেন, চৈতন্ত তাহাতে তাড়িত বেগ সংযোজিত করেন, পরিশেষে 
বন্লভাচার্ধ্য তাহাতে আর একটা নূতন রেখাপাত করিষা দেন। 
সেইরূপ ঘাত প্রতিঘাতে,ঘর্ষণে প্রতিঘর্ষণে ভারতের হৃদয় ক্রমেই চাঁঞ্চ- 
লোর তরঙ্গে দোলারিত হইয়া পড়ে. উল্লিখিত সম্প্রদায়-প্রবর্তকগণ 
কোন কোন অংশে ব্রান্মণ্য পদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন বটে, 
কিন্তু তাহারা এক একটা নির্দিষ্ট দেবতাকে অধিষ্টাত্রী করিয়া তাহার 
আরাধনা প্রবৃত্ত হন। রামানন্দের রাম নীতা, গৌঁরক্ষনাথের শিব, 
কবীরের বিষ টৈতন্যের হরি, বন্লভাচার্য্যে গোপাল, ইহারা সক- 
লেই অতীন্দ্রিয়, অনাদি, অনস্ত গু অসীম ঈশ্বর বলিয়া, শ্রদ্ধা, ও ভক্তি 
সহকারে পুজিত হ্ইয়াছিলেন। এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক মত 
নানকের স্তৃতীক্ষ প্রতিভা গুণে সংস্কৃত ও সংশোধিত হইতে আন্ত 
হয়। রামানন্দ, গৌরক্ষনাথ ও কবীর যাহ! অসম্পন্ন রাখিয়া যান, 
নানক তাহা সম্পন্ন করিয়া তুলেন। তাঁহার ধন্মমমত অতি উদার 
পদ্ধতি ও প্রশস্ত ভিত্তিতে স্থাপিত হয়, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিখগণ 
সাহসে ও বীরে পবিত্র ইতিহাসের ব্রণীয়, হইয়। উঠে। গুরু গোবিন্দ 
মিংহ্‌ এই প্রশস্ত তিত্বি-স্থাপিত প্রশস্ত ধন্ম অবলঘবন পূর্বক লঘু গুরু, 
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কু বৃহৎ স্থল হুষ্ম, সকলকেই এক ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান করিয়া ভ্রাতৃ- 
তাবে আলিঙ্গন করেন এবং সকলের শিরায় শিরায় অনির্বচনীয় 
উৎসাহ-শক্তি তাড়িত বেগে সঞ্চারিত করিয়াছেন । 


পিল পপর 


জগত শেঠ। 


অনেকের বিশ্বীস। জগৎ শেঠ এক জন লোকের নাম। 
পাঠশালার ছেলেরা জগৎ শেঠকে একটী লোক বলিয়াই 
জানে । আমাদের বিদালয়ে প্রকৃত ইতিহাসের চর হয় না,তাই 
এইরূপ ছুই একটা ভ্রম থাকিয়া যাঁর । জগৎ শেঠ কোন মাহ্ৃষের নাম 
নহে। ইহা! একটা উপাধি মাত্র। শ্রেঠি শব্ধের অপতভ্রধশে বোধহয়, 
শেঠ হইয়াছে। শ্রেষি বৈশ্তদের, উপাঁধি। হিন্দু রাজাদের অধিকাঁর-- 
কালে বৈশ্রেরা'ধনরক্ষকের কাজ করিতেন । অসমক্ষে'তীহারা রাজীকে 
টাকা ধার দিতেন ।, সু্গলঙান্‌ নবাঁবদের অধিকার কলে সেই শেঠেরা 
ধনরক্ষক হন, সময অন্পময়ে টাকা ধার দিয়া নবাবের সাহায়, 
করেন । এই সঙ্গে শেঠদিগের অসীম ক্ষমতা ॥ধনে,মানে, খ্যাতিন্তে,, 
ইহার এই সমক্ষে। ভারতবর্ষের অনেক জ্মীদারের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ 
বর্ক লাহে উল্লেখ করিয়াছেন, শেঠদ্দিগের কারবার ইংলগের ব্যাঙ্কের 
ব্যায়, বিস্তৃত।: ইহা। অত্যুক্তি নহে, শেঠগণ। ভারতবর্ষে ধনকৃবের 
ছিলেন।: ইহারা, ভারভবর্ষের “রথ্‌চাইন্ড+ বলিয়া বর্ণিত হইতেন 1. 
এক সময়ে, ই হীরা, আপনাহ্ের ক্ষমতাবলে'দ্দিল্লীর আমখাদেও আধ 
পত্য বিস্তার করিয়়াছিলেন। ই'হাদের অর্থ, ইহাদের ক্ষমতা, 
ই'হাদের মন্তরশক্কি অনেক সময়ে দিলীর অর্দচন্ত্র-শোভিত পতাকা ক্ষুণ্ণ 
রাখিয়াছিল। বাঙ্গালার ইত্তিহাসের অনেক, প্রধান ঘটনার সহিত 
৫শঠদিগের সংশ্রব আছে শেঠগণ এক সময়ে বা্জালার নবাধকে 
রক্ষা, করিয়াছিলেন, এবং এক সময়ে সেই নবাবের বিরুদ্ধেই উঠিয়া, 
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যাকে হড়বান ও হর্ষ করিয়া খেত প্রকে তার 
সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। 

যে শঠবংশের কথা বলা যাইতেছে, তাহ! ছুই শত বৎসরের 
অধিক প্রাচীন নহে। রাজপুত হইতে এই বংশের উৎপত্তি হই- 
ফ্লাছে। মাড়বারীগণ শেঠদিগের মূল। শেঠগণ খবেতাম্বরীয় জৈন 
সম্প্রদায়তূক্ত। যৌধপুর রাজ্যের অন্তর্গত নাগর ইহাদের আদি 
বাসস্থান। সপ্তদশ শতাবীর শেষভাগে ইহাদের আঁদ পুরুষ হীরানন্দ 
শাহ অর্থ উপার্জন মানসে পাটনাঁয় আসিয়া বাঁস করেম। হীরা 
নন্দের সাত পুত্র। ইহারা সকলেই ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে 
আপনাদের কারবার. চালাইতে আরম্ভ করেন। জ্যেষ্ঠের নাম 
মাণিকটাদ। ইনি ঢাকায় আসিক্া বাদ করেন। শেঠগণ এই 
মাণিকচাদকেই বাঙ্গালায় আপনাদের বংশের স্থাপন-কর্তা বলেন 
ঢাকা এই সময়ে বাঙ্গালার রাজধানী এবং বাণিজ্য-ব্যবসায়ের প্রধান 
স্থান ছিল। মাঁণিকঠাদ এইখানে আপনার ভাঁগ্য-পরীক্ষণয় প্রবৃত্ত হম। 
বাঙ্গালার নবাবী এই সময়ে মূর্ষিদকুলি খর হাতে ছিল। মাণিক- 
টাদ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দেখাইয়া অল্প সময়ের মধেই মুর্ধিদকুলির 
প্রিয় পাত্র হুইয়! উঠেন। ১৭০৪ অবে মুর্ষিদ কুলি খা! ঢাকা হইতে 
ু্িদাবাদে যাইয়া রাজধানী স্থাপন করিলে মাণিকটাদ মূর্ধিদাবাদে 
আইসেন। এইখানে তাঁহার ক্ষমত| বাড়িপনা উঠে। মাণিকটাদ নবাবের 
দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হন। তাহার পরামর্শ অনুসারে রাজ্যের সকল কার্ধ্য 
নির্বাহ হইতে থাকে । বাঙ্গালার যে সমস্ত জমীদার ও তহশীলদার 
'নবাব-সরকারে রাজন্ব দিতেন, তাহাদের সকলেই মাণিকটাদের হাতে 
টাকা দিতে হইত | ইহা ছাড়া দিল্লীতে প্রতি বৎয়র যে দেড় 
কোটী টাকা রান্ব দিতে হইত, তাহাও যাণিকটাদের হাত দিয়া 
যাইত। বার অনেক সময়ে নিজের টাকাকড়ি মাণিকাদের ধনা-. 
গায়ে জমা দাখিতেন। দূর্ধিদ কুলি খাঁ দিলীর সমাট ফমযোক্‌ 
শেরকে অন্ভুরোধ করিম! ১৭১৫ অবে মাণিকাদকে “শেঠ” উপাধি 
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দেন। মাণিকচাীদ উপকারীর প্রত্যুপকাঁর করিতে নিরন্ত থাকেন নাই 
শেঠ বংশাবলীর কাগজপত্রে উল্লিখিত আছে, মাঁণিকচাঁন পূর্বের ন্যায় 
নবাঁবী-পদরক্ষী করিবার জন্য মুধিদকুলি খার বিশেষ সাহাঁধা বরিয়া- 
ছিলেন। যাহাহউক, এই সময় হইতে মীণিকাদ ও তাঁহার সম্তানগণ 
মুর্ধিদীধাদের শীন-সমিতিম প্রধান খত্য হন। শাঁসনসংরান্ত সকল 
বিষয়েই ই'হাঁদের আধিপত্য থাঁকে। ইহারা অনৈক সময়ে দিল্লীর 
দরবারে প্রধান প্রধান ওমরাহকে পত্র পিথিয়া আপনাদের মতামত 
নির্দেশ করিতে থাকেন 

মাণিকর্টাদ নিঃসস্তান ছিল্লেন। খত নব ভঁধার একটা 
ভরাতপুত্রকে তিমি ধর্তবপুত্র করেন । ফতে্ঠাদও“শেঠঃ উপাধি পাইয়া- 
ছিলেন'। সম্রাট ফর্রোক্‌ শেরর ইহাকে ধড় ভাল বাঁসিতৈন। ১৭২২ 
অবে মাণিকটাদের মৃত্যু হয়। ফতেটাদ তাহার পদ অধিকার করেন। 
কেহ কেহ কহেন, ১৭২৪ অবে ফতেটাদ যখন দিল্লীতে উপস্থিত 
হন, তখন সম্রাট, মুহ্মদ শাহ তাহীকে “জগৎ শেঠ” উপাধি দান 
করেন৷ আবার কেই কেহ কহেন, ফতেচাদ ফর্রোক্‌ শেরেহ নিকট 
হইতে এই উপাধি প্রাপ্ত হন। যাহা হউক, ফতেঠাদই ধে, সক: 
লের আগে “জগৎ শেঠ” উপাধি পাইয়াছিলেন, ইহা সকলেই এক 
বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন ফতেটাদের বড় তীক্ষু বুদ্ধি, এবং দির্লীর 
দরবারে বড় ঝুখ্যাতি ছিল। কোন সমক্ষে মুর্ধিদকুলি খা; সম 
টের বিরাগ-ভাজন হওয়াতে বাঙ্গালার নবাবীপদ ফতেটাদকে দিবার 
কথ হয়। কিন্তু মুর্ষিদকুলি খা শেঠ-বংশের সহায় ছিলেন, এজন্য 
ফতেটাদ এই পদ গ্রহণ করেন নাই বরং সম্রাটের সহিত নবাবের 
মিল করিয়! দিয়া উপকারীর প্রত্যুপকার করেন। এ বিষয়ে দিল্লী 
হইতে ষে ফর্ান প্রচার হয়, তাহাতে লেখ! ছিল, “ফতেটাদের 
বিশেষ চেষ্টায় ও প্রীর্ঘনায় বাঙ্গালার নবাব দিল্লীর সম্রাটের অনুগ্রহ- 
ভাজন হইবেন |” নবাব শাসন-সংক্রাস্ত সমুদয় বিষয়ে ফতেটাদের 
পরামর্শ বইতেন ॥ এই সময় হইতে ফতেটাদের যন্তানগণ দিল্লীর 
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ধরষারে প্রসিদ্ধ হন । বাক্গালার নবাঁবকে কোন সময়ে খেলাত দেওয়া! 
আবপ্তক হইলে, সেই সঙ্গে জগৎশেঠকেও খেলাত দেওয়া হইত | 
বাদশাহের নিকট ফতেটাদ মণিখচিত একটা উৎক্ষ্ট দিলমোহর 
উপহার প্রাপ্ত হন। ইহাতে “জগৎ শেঠ” উপাধি ক্ষোদিত ছিল। 
শেঠবংশীয়গণ বহুকলি পর্যযত্ত এই মোহরটা যত্তের সহিত রাখিয়া- 
ছিলেন। [ও 

ূর্ধিদকুলি খাঁর মৃত্যু হইলে সুজাউন্দৌলা বাঙ্জালার নবাব হন। 
ফতেটাদ স্থজাউদ্দৌলার মন্ত্রিসভার চারি জন সভ্যের মধ্যে এক জন 
সভ্য ছিলেন। এই নাবব, ফতেচণাদের পরামর্শ অনুসারে, চৌদ্দ 
বৎসর বাঙ্গালার শানন-কার্ধ্য নির্বাহ করেন। ইহার পর সর্ফরাজ 
খা! বাঙ্গালার সুবাঁদ্ধার হইলেও ক্ষতেচ'দ মন্ত্রিসভার সভ্যের পদ ত্যাগ 
করেন নাই। কিন্তু শেষে সর্ফরাজের ইন্দ্িযনপরতা। ও যথেচ্ছাচারে 
ফতেচণদ বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। শীস্র উভয়ের মধ্যে অসভার 
জন্ত্িল। ইতিহাস-নেখক অর্মি সাহেব কহেন, ফতেচণদের জ্যেষ্ঠ 
পুত্রবধূ পরম সুন্দরী ছিলের। নবাব তাহার রূপলাবণ্যের বিষয় বিষয় 
অবগত হইয়া তাহাকে দেখিতে ইচ্ছ! করেন। ফতেটাদ নবারকে এই 
অনুচিত কাজ হইতে বিরত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা পাইলেন, 
আত্মসম্মান, আত্মমর্ধ্যাদা রক্ষা! করিবার জন্য নবাবকে আগ্রহসহকারে 
অন্রোধ করিলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। ছুরাচার 
নবাব অবলীলায়, অসঙ্কোচে আপনার রাজ্যের এক জন প্রধান ব্যক্তির 
কথায় উপেক্ষা! করিয়া " মনোবাঞ্ছ! পূর্ণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া 
উঠিলেন। ফুতেচাদ্দ নিরূপায় হইলেন। যুবতী  পুজ্রবধূকে 
নবাবের গৃহে পাঠান হুইল। নবাব কিরৎক্ষণমাত্র. নয়নযুগল 
পরিতৃপ্ত করিলেন্‌। যুবতী অকলক্কিত শরীরে গৃছে ফিরিয়া আসিলেন। 
কিন্ত এই ঘটনায় ফতে্টাদের হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল। অনুম্পন্তা 
অন্তঃপুর-বাঁসিনী বধূ পরধর্মাক্রান্ত পরপুরুষের মুখ দেখাতে ফতেঠাদ 
আপনাকে বড় অপমানিত জ্ঞান করিলেন। এ বিরাগ, এ অপমান 
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ও এ ক্ষোভ তিমি আর ভুলিতে গারিলেন না! ক্ষোভে, রোষে ও 
অপমানে ফতেটাদ আপনার বংশের মগল-বিধাঁতা মূর্ধিদকুলি খাঁর 
শধরের পক্ষ ছাড়িয়া আলিবদ্ধী খার সহিভ মিশিলেন। 

কিন্তু শেঠবংশীয়গণ এই ঘটনাটা আর এক ভাবে প্রকাঁশ করিয়া 
থাকেন। তীহার! কহেন, মুর্ষিদকুলি থা মাণিকষ্ঠীদের নিকট সাত 
কোটা টাঁক! গচ্ছিত রাখিয়ািলেন। এই টাক! আর তাহীকে ফিরা: 
ইয়া দেওয়! হয় নাই। ইহার পর সর্ফরাজ, খা এই টাকার জন্ত 
ফতেটাদকে পীড়াপীড়ি করাতে তিনি নবাবকে কিছু কাল অপেক্ষা 
করিতে কহেন। এই লময়ে আলিবদ্দী খা বিহারে বিদ্রোহী হইয়া- 
ছিলেন। ফতেটাদ এই অবসরে তাহার সহিত মিশেন। এই 
বিদ্রোহের ফল বাঙ্গালীর ইতিহাঁস-পাঠকের অবিদ্িত নাই। গড়িয়ার 
খুদ্ধে সরফরাজ নিহত হন, এবং আলিবদ্ৰী, বাঙ্গালা, বিহার ও 
উড়িষ্যার শাসন গ্রহণ করেন। | 

১৭৪৪ অবে ফতেটাদের মৃত্যু হয়। তাহার ছুট পুত্র, পিতা বাচিয়া 
খাকিতেই, এক একটা পুক্র-সস্তান রাখিয়া, পরলোক গমন করিয়া- 
ছিলেন। ফতেষ্টাদের জ্যেষ্ঠ পৌত্রের নাম মহাতাব রায়, এবং কনিষ্ঠ 
পৌত্রের নাম স্বরূপটাদ। মহাতাব রায় “জগৎ শেঠ” এবং স্বরূপটাদ 
“মহারাজ” উপাধি পাইয়া, ছুই জনেই একত্রে আপনাদের কারবার 
চালাইতে লাগিলেন। এই সময়ে শেঠদিগের বাঁণিজ্যলক্ষীর বড় উন্নতি 
হয় কথিত আছে,তাহাদের মূলধন ক্রমে দশ কোটা টাকা! হইয়া উঠে। 
১৭৪২ অবে মরহাট্া সেনাপতি ভাস্কর পঞ্ডিত মূর্ষিদাবাদ লুহিয়া লন। 
ইহাতে শেঠদ্িগের আড়াই কোটা টাকা অপহৃত হয়। মুসলমান 
ইতিহাস লেখক (সয়ের মতাক্ষরীণ-গ্রণেতা গোলাম হোসেন) কহিয়াছেন,, 
শেঠগণ এক কোটী টাঁকার বিল দেখিব! মাত্র টাক! দিতে পারিতেন। 
প্রবাদ আছে, শেঠের ইচ্ছা করিলে টাকা সাজাইক্গ! স্থৃতির নিকট 
ভাগীরঘীর মুখ বুজাইয়া ফেলিতে পারিতেন। - নবাবের শাসন-দময়ে 
টাকা রাখিবার জন্য দেশের সক্ণ্প স্থানে ক্ষুদ্র ধনাগার ছিল না। জন্মী- 
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দারগণ রাজস্ব আদাঁয় করিয়া মূর্ধিদাবাঁদের" ধনাগাঁরে জমা করিয়া 
দিতেন । ফুর্ধিদকুলি খাঁর প্রবর্চিত নিয়ম অনুসারে রাজস্ব-ঘটিত বার্ষিক 
বন্দোবস্তের সময় সকল জমীঙ্ধারকেই আপনাদের 'হিসাবাদি পরিফার 
করিবার জন্য মুর্ধিদাবাদে শেঠদিগের ব্যাঙ্কে আসিতে হইত। এ. 
সম্বন্ধে বার্টসন সাহেব ১৭৬০ অন্দে ষে বিবরণ লিখেন, তাহাঁতে জানা 
যায়, জগৎশেঠ শত করা অর্ধমুদ্রা দিয়! মুর্ধিদাবীদের টাঁকশাল! হইতে 
টাক! প্রস্তত করিয়া! লইতেন। 

নবাব আলিবদদর্ণ খু খন কাঁশীমবাঁজারের কুঠি আক্রমণ করেন, 
তখন ইংরাজের ১২ লক্ষ টাকা দিয়া অব্যাহতি পান। এই টাঁকা 
শেঠদিগের ঘর! প্রেরিত হইয়াছিল । 

১৭৫৩ অক বিপ্লাতের ডিরেক্টর সভা -কলিকাঁতাঁর কৌদ্দিলের 
অধ্যক্ষকে কলিকাতায় একটী টাকশালা স্থাপন করিতে অনুরোধ 
করেন কিন্তু কৌন্দিলের অধ্যক্ষ শেঠদিগের ধনবাহুল্যের উল্লেখ 
করিয়া এই অন্থরোঁধ রক্ষায় অসমর্থ হন। এ সম্ঘদ্ষে তিনি ডিরেক্টর- 
দিগকে শ্পষ্টাক্ষরে লিখেন,“আমরা নবাঁবকে যত টাকা দিব, জগৎ শেঠ 
তাহা অপেক্ষা অনেক টাকা দিয়া নবাঁবকে বশীভূত করিবেন। 
সুতরাং নবাবের নিকট হইতে টাকশাল! স্থাপনের অনুমতি পাইবার 
সম্ভাবনা নাই।” ইছার পর ডিরেক্টর সভার অধ্যক্ষ কলিকাঁতার 
কৌম্সিলকে জগৎ শেঠের অজ্ঞাতসারে অতি গোঁপনে দ্িন্লীর দর- 
বার হইতে অন্গমতি আনিতে পরামর্শ দিলেন। তদন্সারে ছুই 
লক্ষ টাক] ব্যয় করিয়া ১৭৫৮ অব ইঙ্গরেজের! কলিকাঁতাঁয় টাঁক- 
শালা স্থাপন করেন ॥ কিন্তু জগৎ শেঠের সহিত. প্রতিত্বন্িতা করিয়া 
কার্য কর! তাহাদের পক্ষে সহজ হয় .নাই। ভগলাস্‌.নাঁমে এক- 
জন সমৃদ্ধিপন্ন ব্যবসাম্মীর সহিত কোম্পানীর টাকা লেনা দেনা 
ছিল। কলিকাতায় টাঁকশাল! হশ্ুয়ার এক বৎসর পরে ডগলাস্‌ ইঙ্গ- 
রেজদের মুদ্রিত টাকা লইয়! কারবার চাঁলাইতে অঙম্মত হইলেন 
তিনি বলিলেন “জগৎ শেঠ মুর্ধিদাবাদের টাকার মূল্য অনায়াসে 
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কম করিয়। আপনার কারবার চালাইবেন, কিন্তু তিনি তাহার সহিত 
প্রতিত্বন্দিতা করিয়া ইঙ্গরেজদের মুদ্রিত সিকা টাকার মূল্য কম করিতে 
পারেন ন1।' শেঠেরা কেমন সমৃদ্ধিপন্ন ও কেমন ক্ষমতাশীলী 
ছিলেন, তাহা ইহাতে সুন্দর বুঝা যাইতেছে । 

১৭৫৬ অবে আলিবদ্দী খাঁর মৃত্যু হয়। এই অবধি শেঠদ্নিগের 
সহিত ইঙ্গরেজদিগের সন্বন্ধ বাঁড়িতে থাকে । নবাব সিরাজউদ্দৌল! 
কলিকাতা আক্রমণ ও অবরোধ করিলে খেঠেরাই প্রধানত নবাবের 
সহিত ইঙ্গরেজদের সৌহার্দ স্থাপনের চেষ্ট! পান) ইঙ্গরেজেরা যে 
সমরে নবাবের আক্রমণে ভীত হইফ্া কলিকাতা হইতে পলাইয়া 
পলতার নিকট উপস্থিত হন, এবং জাহাজে থাকিয়াই নবাবকে 
সিংহাসনচ্যুত করিবার গৃঢ় মন্তরণা করেন, সেই সময়ে শেঠদিগের সহিত 
ইঙ্গরেজদিগের বিশিষ্ট সংশ্রবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ২২এ জুন 
কলিকাতা নবাবের অধিকৃত হয়। ২২এ আগষ্ট কলিকাতার কৌন্সিল 
নবাবের সহিত সম্সিলনের অভিপ্রায়ে জগৎ শেঠকে এক খানি পত্র 
লিখিবার প্রস্তাব করেন । 

মীরজাফর প্রভৃতি সেরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনাপতিগণ পুণয়ার 
শাসনকর্তা মকতজন্গের বিরুদ্ধে গেলে, বাঙ্গালার নবাবের সহিত জগৎ 
শেঠের অসড়াব জন্মে । জগৎ শেঠ স্বব্নং চেষ্টা করিয়া দিল্লী হইতে 
সনন্দ আনিয়া নবাবকে দেন নাই, এই তাহার এক অপরাধ । তাহার 
আর এক অপরাধ, নবাঁব তীহাকে বণিকৃদের নিকট হইতে তিন 
কোটা টাকা তুলিয়৷ দিতে বলেন, কিন্তু জগণ্, খেঠ মহাতাব রায় 
ইহাতে এই উত্তর করেন যে, এরূপে টাকা তুলিতে গেলে অতিশয় 
অত্যাচার হইবে । এই কথা 'গুনিয়া নবাব কুদ্ধ হইয়া তাহার মুখে 
ুষ্ট্যাঘাত করিলেন এবং তাহকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। 
মীরজাফর এই জংবাঁদ" পাইয়! স্থির থাকিতে পারিলেন না, শীত্বই 
পুরি হইতে মুধিদাবাদে আসিলেন, এবং জগৎ শেঠকে কারামুক্ত 
করিয়া দিবার নিমিত্ত নবাবকে বিস্তর অনুরোধ করিলেন। কিন্তু নবাব 
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এ অনুরোধ রক্ষা করিলেন না । জগৎ শেঠ কারাগৃহে অবরুদ্ধ রহিলেন, 
অতঃপর সিরাজের অধৃটচক্ অধেগমী হওয়ার সত্রপাত হইল । 

অপমানিত হুইয়া মহাঁতাব রায় ইঙ্গরেজদের সহিত মিশিয়! সিরাঁজ- 
উদ্দৌলীকে পাঁচ্যুত করিতে বথাশক্তি চেষ্টা পাঁইতে লীগিলেন। ১৭৫৬ 
অবের ২৩এ নবেশ্বর কৌম্সিলের সভ্যগণ পূর্বের ন্যাঞ় পলতাতৈই 
থাকিয়া গোপনে চক্রাত্ত করিতে থাকেন। তীাহাদৈর অনুরোধে 
মেজর ফিলপার্টিক্‌ জগ শেঠকে একথানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রে 
লিখিত ছিল, “ইঙ্গরেজেরা সমুদয় বিষয়ের স্ুবন্দোবস্ত করিবার জন্য 
কেধলী জগৎ শেঠের উপরেই নির্ভর করিতেছেন |, প্রকাশ পাইলে 
পাছে নবাব তাহাদের উপর নিষ্ঠ,রাঁচরণ করেন, এই ভয়ে শেঠেরা 
প্রকাশ্যভাবে কার্ধ্য-ক্ষেত্রে নামিলেন না বটে, কিন্তু তাহাদের প্রধান 
কর্ম-কর্তা রণজিৎ রায়কে কর্ণেল ক্লাইবের সহিত সমুদয় বিষয়ের বন্দো- 
বস্ত করিতে অনুমতি দিলেন। ১৭৫৭ অবেের ফেব্রুয়ারি মাঁসের যে 
সদ্ধিপত্র অনুসারে সিরাজউদ্দৌলা ইঙ্স রেজদের সমুদয় প্রার্থনা পূর্ণ 
করেন, তাহা এই রণজিৎ রায়ের উদ্যোগেই সম্পন্ন হয়। 

ইহার পর ক্লাইব চন্দননগর অধিকার করিলেন। নবাবের সহিত 
ইঙ্গ রেজদের আবার যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। এই সময় শেঠেরা ইঙ্গ রেজ- 
দের বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিলেন তাহাদের গৃহে সিরাজ- 
উদ্দৌলার পদচ্যুতির বড়যন্ত্ হঈটতে লাগিল1 তাহাদের প্রদত্ত অর্থে 
ইঙ্গ রেআদের বল দ্বিগুণ হইয়াঁ উঠিল, এবং তীহাদের প্রভাব ও ক্ষমত। 
ইন্গরেজদের বাক্গালায় আধিপত্য লাভের প্রধান সহায় হইল। 

এই ষড়যন্ত্রের ফল প্রসিদ্ধ পলাশির যুদ্ধ। ১৭৫৭ অব্ের ৩* এ জুন 
(পলাশির যুদ্ধের সাত দিন পরে) জগৎ শেঠের গৃহে বর্যন্ত্রকারিদের 
প্রাপ্য বিষয়ের মীমাংসা হইল। এই খানেই শ্বেত ও লোহিতবর্ণ 
সন্ধিপত্রের মর্ম বাহন খই খানেই উমী্াদের যাখায় বজ্ 
গড়ে। 
: ইহাতে শেঠদিগের কি লাত বা কি ক্ষতি হইয়াছিল, ইতিহাসে 
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তাহার কৌন নির্দেশ নাই । কিন্ত ইঙ্গ রেজ-দরবারে শেঠদিগের সন্মান 
ও সমাদর যে বাড়িয়া উঠে, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া 
থাঁকেন। শেঠদিগের মন্তণা ও অর্থবলেই ইঙ্গরেজদের আধিপত্য 
লাভ হয়। ১৭৫৯ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নবাব মীরজাফর ও জগৎ 
শেঠ মহাঁতীব রায় কলিকাতায় আইসেন | কেবল নবাবের অভ্যর্থনার 
জন্য ইঙ্গ রেজের! ৯০,০০০ টাঁকা ব্যয় করেন। আর জগৎ শেঠের 
পরিচর্যার জন্য ১৭,৩৭৪ অর্কট মুদ্রা ব্যয়িত হয়। 

শেঠেরা ষড়যন্ত্র করিয়া সিরাজের বিনাশ সাঁধন করিলেন বটে, কিন্ত 
অতঃপর তাহাদের ছুর্ভাগ্যের দ্বার উদঘাটিত হইল। তাহারা যত্বু করিয়া 
মীরজাফরকে মুধিদাবাঁদের সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন, কিন্তু এখন এই 
অভিনব নবাবের প্রার্থনা পূরণে একান্ত অসমর্থ হইলেন। মীরজাফর 
তীহাদিগকে টাকার জন্য বারংবার বিরক্ত করিতে লাগিলেন । শেঠের! 
তাহার গ্রার্থনাহ্থুরূপ অর্থ দাঁন করিয়া তীহাঁকে সন্ধষ্ট করিতে পারিলেন 
না। কিন্তু শীঘ্বই মীরজাঁফরের কার্য্যকাঁল শেষ হইয়া আসিল । তিনি 
পদচ্যুত হইলেন। তাহার স্থলে মীরকাসেম বাঙ্গাল, বিহার ও 
উড়িষ্যার শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিলেন। 

মীরকাসেম ১৭৬০ অবের অক্টোবর মাসে নবাব হইলেন । তিনি 
সকল বিষয়েই সমান দক্ষতা গ্রকাশ করিতে লাঁগিলেন। শেঠদিগের 
প্রতিও তীহার সৌজন্য বিকশিত হইয়া উঠিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে 
শীঘ্রই এ অনুগ্রহ বিনৃপ্ত হইল। জগৎ শেঠ মহাঁতাব রায়ের কপাল 
ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল। ইস্স রেজদের সহিত মহাঁতাঁবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
ছিল। মীর কাসেম এজন্য তাহাকে সন্দেহ করিতেন। ইঙ্গ রেজদের সহিত 
যুদ্ধ বাধিয়৷ উঠিলে নবাব তীঁহাকে ও মহারাজ স্বরূপাদকে ফারারুদ্ধ 
করিয়া মুঙ্গেরের ছুর্গে আনেন। ইহাতে ইঙ্গ রেজ গবর্ণর ১৭৬৩ অন্ধ 
২৪এ এপ্রেল নবাবকে এই মর্মে একখানি পত্র লিখেন,“আমি এইমাত্র 
অমিয়টের পত্রে অবগত হইলাম, মহম্মদ তকি খা! ২১এ তারিখ 
রাত্রিতে মাহতাব রায় ও স্বরূপটাদের গৃহে যাইয়া তাহাদিগ্রকে হীরা 
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ঝিলে আনিয়া সৈন্ঘগণের পাহারায় রাখিয়াছেন। আমি ইহীতে বড় 
বিস্মিত হইতেছি। যখন আপনি নবাবী পদ গ্রহণ করেন, তৎকালে 
আমার, আপনার ও শেঠদিগের সাক্ষাতে স্থির হইয়াছিল যে, আপনি 
শাদন-সংক্রান্ত বিষয়ে 'শেঠদ্দিগের পরামর্শ লইবেন, এবং কখনও তাহা 
দ্দিগকে কোন প্রকারে অপদস্থ বাঁ হতসর্ধস্ব করিবেন না যখন আমি 
আপনার মহিত মুন্ধেরে সাক্ষাৎ করি, তখনও আমি এ সম্বন্ধে এই ভাবে 
আপনাকে অনেক বথা কহিয়াছিলাম, আপনিও শেঠদিগের কোন 
অনিষ্ট করিবেন না বলিয়াছিলেন। এখন তীহাদিগকে ঘর হইতে 
বাহির করিয়া আনিয়া অবরুদ্ধ করা অন্যায় হইয়াছে । ইহাতে তাহা 
দের সম্মানের সম্পূর্ণ হানি হইয়াছে, আমাদেরও সন্ধিবন্ধন শিথিল হই- 
য়াছে, এবং আপনার ও.আমার সম্মান বিনষ্টপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। 
সকলেই আমাদের ছুর্নাম করিবে। পূর্বকার নবাবেরা কেহ কথন 
শেঠদিগকে এমন অপদস্থ করেন নাই ।” ইত্যাদি । কিন্তু গবর্ণরের এই 
অন্থরোধ বিফল হইল । উদয়নাঁলার যুদ্ধে পরাজয়ের পর মীরকাসেম 
ক্রোধে অধীর হইয়া পাঁটনায় ইঙ্গ রেজদিগকে হত্যা করিলেন, সেই 
বঙ্গে মহাতাব রায় ও স্বরূপটশদও নুশংসন্ূপে নিহত হইলেন | 
মহাতাব রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কুশলটাদ এবং স্বরূপটাদের 
জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম উদয়টাদ। বাদশাহ শাহ আলম্‌ কুশলটাদকে “জগৎ 
শেঠ” ও উদয়টাদকে “মহারাজ” উপাদি দ্রিলেন। ইহারা উভয়েই 
একত্র হইয়! পূর্বের ন্যায় আপনাদের কারবার চালাইতে ল্লাগিলেন। 
মীরকাঁসেমের পর মীরজীফর পুনর্কার বাঙ্গালা, বিহার ও উড়ি- 
ফ্যার নবাব লইলেন। ইহাঁর পর অবধি শেঠদিগের অবস্থা মন্দ হইতে 
লাগিল। মীরকাসেম যখন মহাঁতাব রায় ও স্বরূপটাদকে কারারুদ্ব 
করেন, তখন মহাঁতাবের কনিষ্ঠ পুত্র শেঠ গৌলাবটাদ.ও শ্বর্ূপটাদের 
কনিষ্ঠ পুত্র বাবু মিহ্রটাদ আপন আপন পিতার সঙ্গে ছিলেন। এই 
অপ্রাধব্যস্ তয় শেষে অযোধ্যা উ্ীরের হাতে পড়েন । ইহাদের 
কারামত প্রার্থন। করিলে উত্তীর থহমংখ্য অর্থ চাহিল্ন। কুশবটাহ্‌ ও 


১০২ ভাঁরত-কাহিনী। 


উদয়টাদ এজন্য ক্লাইবকে একথানি অনুনয়-পূর্ণ পত্র পিথিয়া আপনা- 
দের দীনতা! ও ছুরবস্থার বিষয় জানাইলেন। কিন্ত এই বিনয়-পূর্ণ প্রার্থনায় 
ক্লাইবের হৃদয় গলিল না। ক্লাইব কঠোরভাবে ১৭৬৫ অন্যের নবেম্বর 
মাসে তাহাদের পত্রের এই উত্তর দিলেন, “আমি যেরূপ যত্বের সহিত 
আপনাদের পিতার পক্ষ সমর্থন করিয়াছি এবং এই পরিবারের অন্তান্য 
ব্যক্তিদের প্রতি যেরূপ সৌহ্ার্দ দেখাইয়া আসিতেছি, তাহা আপনা- 
দের অবিদ্বিত নাই । এখন আপনাদের প্রতিপত্তি রক্ষার ও সাধারণের 
উপকারের জন্য আঁপনাদিগকে কিকি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে 
হইবে, তীহা আপনারা বিশেষরূপে বিবেচনা করিতেছেন না, এজন্য 
আমার বড় ক্ষোভের উদয় হইতেছে * * আমি দেখিতেছি, আপনা- 
দের সমস্ত ধন আপনাঁদের ঘরে রাশীকুত হইয়া! রহিয়াছে । * * আমি 
জানিয়াছ্থি, যখন জমীদারদিগের নিকট গবর্ণমেণ্টের গাঁচ মাসের 
খাঁজান| বাঁকি রহিয়াছে, তখন আপনারা তাহাদের নিকট হইতে 
আপনাদের পিতার প্রদত্ত খণের টাকা আদায়ের জন্য তাহাদিগকে 
পীড়াপীড়ি করিতে ক্রটী করেন নাই । আমি কখনই এমন কঠোর 
কার্ধ্য-প্রণালীর অনুমোদন করিতে পারি না। আপনারা এখনও 
সাতিশয় সমৃদ্ধিপন্ন বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ | কিন্তু আমার আশঙ্কা হই- 
তেছে, বুঝি আপনাদের এই অর্থ-কামুকতাই শেষে আপনাদের উন্নতির 
গ্রাতিকূল হইয়া দাড়ায়,এবং আপনারা সকল সময়ে সাধারণের উপকারে 
উদ্যত বলিয়া! আমার যে সংস্কার আছে, তাহাও বুঝি নষ্ট হয়।? 

শেঠেরা ইহার পর বৎসর ইঙ্গ রেজদের নিকট ৫০1৬, লক্ষ টাকার 
দাঁবী করেন। এই টাঁকার ২১ লক্ষ, মীরজাফর ও কোম্পানীর সৈন্যের 
ব্যয় নির্বাহ জন্য, মীরজাফরকে দেওয়া হইয়াছিল। ক্লাইব এই ২১ 
লক্ষ টাকার দেনা! স্বীকার করেন, এবং ইহা! কোম্পানী ও নবাব উতভ- 
যেই সমান অংশে শোধ করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। এই 
বৎসর কলিকাতার কৌদ্গিল শেঠদ্িগের নিকট আবার দেড় লক্ষ টাকা 
ফর্জধ করিতে উদ্যত হন। 


জগৎ শেঠ। ১০৩ 


ক্কাইবের যত্বে ১৭৬৫ অব্ধে কোম্পানী যখন সম্রাট শাহ আলমেরা 
নিকট হইতে বাঙ্গালার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন, তখন কুশলটাদ' 
জগৎ শেঠ কোম্পানীর ব্যাঙ্কর হন। এই সময় কুশলচীদের বয়স 
আঠার বৎসর। 

লর্ড ক্লাইব কুশলচীদকে বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা দিবার প্রস্তাব: 
করিয়াছিলেন। কিন্তু কুশলঠাদ ইহা লইতে সম্মত হন নাই। কুশল- 
চাদের মাসিক ব্যয় লক্ষ টাঁকা ছিল। উনত্বিশ বৎসর বয়সে তাহার 
মৃত্যু হয়। কুশলচাদ জীবদ্দশায় আপনাদের পুণ্যক্ষেত্র পরেশনাথ 
পাহাড়ে অনেক অর্থ বায় করিয়া যান। অত্রত্য অনেকগুলি বিগ্র্ 
তাহার প্রদত্ত অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয় । 

অনেকে অন্মান করেন, কুশলচশাদের অপরিমিত বায়েই শেঠ". 
দিগের দৈন্তদশা উপস্থিত। কিন্তু ইহার আর কয়েকটা কারণ আছে। 
১৭৭০ অবের ছুক্তিক্ষে শেঠেরা বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার 
পর ওয়ারেণ, হোষ্টংস্‌ ১৭৭২ অন্দে গবর্ণমেণ্টের ধনাগার মুধিদাবাদ 
হইতে কলিকায় উঠাইয়! আনেন। এই জন্য ক্রমে তাহাদের ছুর- 
বন্থা হয়। শেঠেরা আপনাদের অবনতির আরও একটা কারণ নির্দেশ 
করিয়া থাকেন। তীহারা কহেন, কুশলচণাদ বহুসংখ্য অর্থ মাটাতে 
পুতিয়া রাধিয়াছিলেন। হঠাৎ তাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে 
তিনি সে কথা কাহাঁকেও বলিয়! ধাইীতে পারেন নাই । আর কেহই 
এ বিষয় অবগত ছিলেন না। সুতরাং যেখানকাঁর টাকা সেইখানেই 
রহিল। কেহুই মা'টা হইতে তাহ! উঠাইতে পারিলেন ন!। 

ইহার পর শেঠদিগের অধঃপতনের কথা । এ কথা অতি সামান্য । 
কুশলচণাদের পুত্র ছিল না। ইনি ত্রাতৃপুত্র হরকচণাদকে দত্তকপুত্র 
করেন। ইন্স.রেজেরা দিল্লীর দরবারের অনুমতি না' লইয়াই ই'হাকে 
“জগৎ শেঠ” উপাধি দেন। হরকচপাদের প্রথমে অর্থের বড় অস- 
চছলতা হইয়াছিল, শেষে তিনি তীঁহার পিভৃব্য গোলাপচীদের সম্পতি 
পাইন্বা কিছু সচ্ছল হন। হরকচাদ প্রথমে অপুস্রৰ ছিলেন। পুত্র“ 


১০৪ _. ভারত-কাহিনী | 


কামনায় কোন বৈরাগীর পরামর্শে জৈনধর্্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব 
ধর্ম অবলশ্মন করেন। শেষে তাঁহার ছুই পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ পুত্র 
ইন্দ্রটাদ “জগৎ শেঠ উপাধির অধিকারী হন। ইন্তরাদের পর 
তদীয় পুত্র গোবিন্দচখাদ পিতৃসম্পত্তি সমুদয় নষ্ট করিয়া ফেলেন। 
গবর্ণমেণ্টে গোবিন্মঠাদকে কোন উপাধি দেন নাই। সুতরাং তীহারা 
পাঁচ পুরুষ ধরিয়া যে বহুমানিত “জগৎ শেঠ” উপাধি অধিকার 
করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা ইন্ত্রচণীদের সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়। 
গোবিন্দ কিছু দিন পূর্বপুরুষের সঞ্চিত মণিমুক্তাপ্রবালাদি 
বিক্রয় করিয়া সংসার-্াত্রা নির্বাহ করেন, শেষে কোম্পানী তাহার 
পৃর্ধপুরুষের কৃত উপকার মনে করিয়া তীহার বার্ষিক ১২১০০০ টাকা 
বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দেন। ও | 

যাহারা বাবসার করে, সাধারণতঃ তাহাদিগকেই শেঠ বলা যায়। 
বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শেঠ উপাধি-ধারী অনেক লোক বাস করে।' 
ইহাদের সহিত মুর্ষিদাঁবাদের বিখ্যাত জগৎশেঠের কোন সংশ্রব 
নাই। নবাব আলিবদর্গ খা ১৭৫১ অবের ৩৭ এ মে কলি- 
কাতার কৌন্সিলের সভাপতিকে লিখেন, “আমি শুনিলাম, রাম- 
কৃষ্ণ শেঠ নামে এক ব্যক্তি মুধিদাবাদে কর ন! দিয়া, কলিকাতায় 
থাকিয়া বাবদায় চালাইতেছে । ইহাতে আমি বিস্মিত হইতেছি, 
এই বাক্তি কাহারও ভয়ে ভীত নহে । আমি আপনাকে লিখিতেছি, 
আপনি একজন চোপদার পাঠাই তাহীকে ধরিয়া আনিবেন, এবং 
যত শীঘ্ব পারেন, এখানে পাঠাইয়া দিবেন। আমি যেমন লিখি- 
লাম, তদন্ুসারেই যেন কাজ হয়।' এই পত্র পাইয়া কৌম্সিলের 
অধ্যক্ষ নবাবকে লিখেন, “রামরু্চ শেঠ কোম্পানীর দাদন লইয়া 
দ্রব্যাদি যোগাইয়া থাকে। তাহার নিকট কোম্পানীর অনেক টাক! 
পাওনা আছে। এজন্ত তিনি তাহাকে অবরুদ্ধ করিতে পারেন না” 
রেবারেও্ড লঙ্গ সাহেব কলিকাতার যে শেঠবংশের উল্লেখ করিযাছেন, 
বোধ হয় এই ব্যক্তি সেই বংশীয় । কিন্ত বিখ্যাত জগৎ শেঠের সহিত্ত 


বাঙ্গালীর বীরত্ব । ০৫ 


ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। গর্ভ ক্লাইবের চন্দননগর আক্রমণ-প্রসঙ্গে 
ইতিহাঁস-লেখক অর্ট্ি সাহেব উল্লেখ করিয়ীছেন, শেঠদিগের সহিত 
ফরাসীদিগের বন্ধুত্ব ছিল। মহাতাব বায় ও স্বরূপচ'াদ ফরাসী গর 
মেন্টকে দেড় কোটা টাকা খণ দিয়াছিলেন । অনেকের বিশ্বাস, 
গলাশির যুদ্ধের পূর্বে শেঠগণ ইঙ্গরেজদিগকে অনেক টাকা দেন? 
ত্রিটাশ সৈন্যের তরবারির স্তায় জগৎ শেঠের মন্ত্রণা এবং জগৎ শেঠের 
অর্থও মুসলমানকে অপসারিত করিয়া খ্বতপুরুষকে বাক্গাঁলার সিংহা” 
সনে আরোহিত করিয়াছে । এখন শেঠদিগের সে সমৃদ্ধি, সে গৌরব, 
সে ক্ষমত! অনন্ত সময়ের আোতে তাগিয়া গিয়াছে জগৎ শেঠের 
বংশধর এখন শ্রীতভষ্ট হইয়! সামান্য ভাবে দিনপাত করিতেছেন । 





বাঙ্গালীর বীরত্ব । 


বাঙ্গালা পুর্ব্বে গৌরব অনেক ছিল, বাঙ্গালীর পূর্বব বীরত্বও অনেক 
ছিল। আপনাদের পূর্ব গৌরব-কাহিনী শুনিলে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই, 
এবং উপকার ভিন্ন অপকাঁর নাই। যখহাদের মনোতৃত্তি বিকারগরন্ত 
হইয়াছে, তাহার! ইহাতে উপহাঁস করিতে পারেন, কিন্তু তাহাদের 
জন্য আমাদের এই প্রয়াস নয় 

রঘুবংশে মহাকবি কালিদাস রঘুর দিষ্বিজয়-বর্ণনায় বাঙ্গালীর 
সম্বন্ধে যাহা লিথিয়াছেন, তাহীর অনুবাদ এই) 

“সেনা-নায়ক সেই রঘুরণতরী আরোহণ পূর্বক ু্ার্থ উপস্থিত 
বঙ্গবামিদিবকে পরাজয় করিয়া গঙ্গার মধ্য ্বীপে অন্তত স্থাপন 
করিলেন *ঃ 

ইহ বোধ হইতে, কারিষান খন রঘুযংশ বিখেন, তখন 
বাঙ্গালী নৌ-যুদ্ধে পটু ছিল এবং তখন বাঙ্গালী স্বাধীন ছিল। কেহ 
কেহ অনুমান করেন, বালী ও যবহীপেও বাঙ্গালীর জন-পতাকা। উড 


্ 


$০৬ ভাঁরত-কাহিনী [ 
ছিল। সমুদ্রযাতী ও সামৃত্রিক রাজ্য জয়ে বাঙ্গালী যেমন যোগ্যতা 
দেখাইয়ীছে, এমর্ ভারতবর্ষের আর কোঁন জাতি দেখাইতে পারে 
নীই। পাল ও সেনবংশের বীরত্ের বিবরণ আঁজও বাঙ্গালা উঞ্জ্ীল 
করিয়! রাখিয়াছে। মুগ্গেরে যে একখানি তাশীসন-গত্র পাওয়া! যায়, 
তাহাতে লিখিত আঁছে, গৌঁড়ের অধিপতি দেবপা্ল দেব মুদ্গগিরিতে 
মুক্গেরে) শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন, তীহীর যুদ্ধাস্থ 
কান্বোজ দেশে উপনীত হইয়াছিল । রাঁজসাহীর অনুশাঁসন-পত্লেও 
মহারাজ লক্মণসেনের এইরপ দিগ্মিজয-বর্ণনা দেখা যায়? ইতিহাসের 
পাঠকমীত্রেই অবগত আছেন, উড়িষ্যাঁর গঙ্গাবংশীয় রাজারা অত্যন্ত 
পরাত্রান্ত ছিলেন; এই গঙ্গাবংশীয়দিগের আদিপুরুষ বাঙ্গালী । তামা- 
নুক ও মেদিনীপুর প্রদেশে ই'হাদের আবাঁস ছিল। হণ্টর সাহেব লিথি- 
যাছেন, বিষুপুরের ভূপতিগণ মুসলমান হইতে আপনাদের স্থাতন্্য রক্ষা 
করিয়াছিলেন । বাঙ্গালী পুর্বে নিতান্ত কু জাতি ছিল নী 

একজন স্থুপত্তিত লেখক বাঙ্গালাঁর ইতিহাস লিখিতে যাইয়া, বাঙ্গা- 
লীর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সকলেরই পড়া উচিত। বাঙ্গালার 
ইতিহাসে ইহার সরস লেখনী হইতে এই বাক্য নির্গত হইয়াছে,__ 

“পাঠানেরাই এতদেশে মুসর্লান-জয়পতাকা, উড্ীন করেন । ৩৭২ 
বৎসর পরে তাহাদিগের রাজত্বের শেষ সময়ে, এ দেশের কতদূর তাহা- 
দিগের অধিকৃত ছিল, একবার বিবেচন1 করিয়া দেখা মন্দ নহে। 
পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটে তীহাদিগের ক্ষমতা প্রবিষ্ট হয় নাই; 
দক্ষিণে সুনারবন-সন্নিহিত প্রদেশে স্বাধীন হিন্দু রাঁজা ছিল? পূর্বে চট্ট- 
গ্রাম নোয়াখালী এবং ত্রিপুরা, আরাকানরাজ ও ত্রিপুরাধপতির হস্তে 
ছিল) এবং উত্তরে কুচবিহার স্বত্স্্তা রক্ষা করিতেছিল। হ্থতরাং 
ফে সময়ে পাঁঠানের উড়িষা। জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন,যে সময়ে 
সাহীরাঁ ১,৪*১০১০ পদাতিক ৪০১,০০০ অশ্বীরোহী এবং ২০১,০০০ কামান 
দেখাইতে পারিতেন, সে সময়েও এ দেশের অনেকাংশ তাহাদিখের 
হত্তগত হয় নাই 1 . 


জগৎ শেঠ! ১০ 


এগুলি প্রন্কৃত ইতিহাসের কথা। বাঙ্গালার এই ইতিহাসের 
সমালোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত কথা উদ্ধত করিয়া, এক জন স্থুবিজ্ঞ 
সমালোচক অভিমানের সহিত বলিয়াছিলেন, “বাঙ্গালার অধঃ- 
পতন এক দিনে ঘটে নাই ।” স্বদ্েশবংসল বাঙ্গালী, স্বদেশের পূর্ব- 
তন গৌরবে উন্নত হইয়া যে সরল ভাবে সে সকল বাক্যের উল্লেখ 
করিয়াছিলেন, আজ আমরাও সেই সরল তাবে সেই সরল বাক্যের 
পুনরুল্েখ করিতেছি,_“বাঙ্গালার অধঃপতন এক দিনে ঘটে নাই ।” 

পাঠানের! যে, কেবল সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র লইয়া বাঙ্গালা 
অধিকার করিয়াছে, এ কথ! মিথ্যা। বাঙ্গালায় পাঠানের উদয়, 
স্থিতি ও বিলয় হইয়াছে, তথাপি অনেক স্থানে অনেক বাঙ্গালী আপ- 
নাদের স্বাধীনতা রক্ষা! করিয়াছেন। ইহার পর মোগলের আধি- 
পত্য সময়েও বাঙ্গালীর বীর্্য-বহ্ছি নিবিয়া যায় নাই। যশোহরের 
প্রতাপাদিত্যের নাম আমাদের দেশের সকলেই জানেন) প্রতাপা- 
নিত্য কখনও কাপুরুষের স্তায় আপনার স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দেন 
নাই, এবং কথনও কাপুরুষের ন্যায় দিল্লীর সেনাপতির সহিত যুদ্ধ 
করিতে পরাধুখ: হন নাই। আমাদের দেশে যে সকল পরাক্রাস্ত 
বার তুইয়ার বিবরণ গুনা যায়, প্রতাপাদিত্যে তাহাদের অন্যতম । 
প্রতাপাদিত্য ব্যতীত আরও অনেক পরক্রমশালী তু'ইয়ার নাম কর! 
যাইতে পারে। ইহাদের ছুর্ণ ছিল, সৈন্য ছিল, যুদ্ব-পৌত ছিল। 
ই'হারা বুদ্ধস্থলে বীরত্ব দেখাইতেন, সাহস দেখাইতেন। ই'হারা 
সৈন্য দিয়া, অস্ত্র দিয়া যুদ্ধ-পোত দিয়া বাদসাহের সাহায্য করিতেন । 
ইন্ছারা গৌড়ের অধিপত্তির অধীনে থাকিয়া, শেষে আপনাদের 
ক্ষমতাবলে স্বাধীন হছন। ইহারা কাঁহাকেও কর দিতেন না, রা 
কাহারও অধীনতা স্বীকার, করিতেন নাঁ। ইহারা আপনা আপনি 
স্বাধীন রাজা হইয়া, যুদ্ধের জন্য শবং পর্তুগীজ ও মগ দদ্থ্যদের আক্ত” 
মণ নিবারণ জন্য সৈন্য ও লামরিক পোত রাখিতেন। বাঙ্গালী 
পূর্বে বীরত্বশূন্য ছিল না। 


১০৮ ভাঁরত-কাহিনী। 


আমর! এন্থলে এই বলীবীর্ধ্যশালী বাঙ্গালী ভূঙ্বামীদিগের আরও 
ছুই এক জনের নাম করিব। বর্তমান নারায়ণগঞ্জের প্রায় এক 
মাইল উত্তরবর্তী থিজিরপুরের ঈশাখীর বীরত্বের বিবরণ আজ 
পর্যন্ত বাঙ্গালীর নিখিত কোন বাঙ্গালা ইতিহাঁসে উঠে নাই। 
ঈশাখী এই নাম শুনিয়াই অনেকে মনে করিতে পারেন, এ ব্যক্তি 
পাঠান ছিল, সুতরাং উহার কথা তুলিয়া বাঙ্গালীর বীরত্বের গৌরব 
কর! অসঙ্গত ৭ কিন্তু আমর! তাহাঁপ্দগকে বলিতেছি। ঈশাখার পিতা 
হিনু ছিলেন তাহার নাম কালিদাঁস। হুদেন শাহের রাজত্ব কালে 
(শ্্ীঃ অব্দ ১৪৯৩-১৫২০) কালিদাস মুদলমান-ধর্ম্ পরিগ্রহ করেন। 
সুতরাং ঈশাখ] পাগীন নহেন, মুসলমান ধন্মণীবলম্বী হিন্দুর সন্তান! 
বিশেষ বাঙ্গালী ভূম্বপমী *। 

ঈশারী স্থবর্ণ গ্রামে আধিপত্য করিতেন, সমস্ত পূর্ব বাঙ্গালা তাহার 
অর্ধীনে ছিল। তিনি আসামের অন্তর্গত রাঙ্গামাটীতে, বর্তমান 
নারায়ণগঞ্জের অপর পারস্থ ব্রিবেণীতে, এবং যে স্থানে লক্ষা নদী 
ব্মপুত্র হইতে বাহির হইয়াছে সেই স্থানের নিকটরর্ভী এগারসিদ্ধুতে 
ছুর্গ নির্মাণ করেন । ১৫৮৩ গ্রীষ্ঠাব্ধে রালফফিচ্‌ নামে এক জন ভ্রমণ- 
কারী ক্বর্ণগ্রামে উপস্থিত হন। তিনি লিখিয়াছেন, “এই সমস্ত 
দেশের প্রধান রাজার নাম ঈশার্খী। তিনি অন্যান্য অধিপতিদিগের 
মধ্যে প্রধান, এবং প্রীষ্টান্দিগের পরম বন্ধু। ১৫৮৫ শ্রীঅবে. দিল্লী- 
শ্বরের সেনানী শাহাবাঁজ খাঁ অনেক সৈন্যসামস্তের সহিত পূর্ব 
বাঙ্গালায় প্রবেশ করেন, কিন্ত ইশারথীর পরাক্রমে তাহার এই দেশ 
জয়ের চেষ্টা: বিফল হয়। শাহারাজ খা পরাভূত হইয়া প্রস্থান 
করেন। ইঈশারার স্বাধীনতা অটল থাকে । এই সময়ে ঈশীরীর় 
জয়-পতীকা গৌরাঘাট হইতে সমুদ্র-তট পর্য্যস্ত উড়িম্াছিল। 
* ইশা খার পিতা কালিদার অস্বোঁধ্যাষাসী ছিলেন। কিন্ত ঈশা খঁ বাঙ্গালা 


আসিয়। আধিপত্য স্থাপন করেন। সুতরাং ইহাকে স্বাঙ্গালী তৃষ্বামী ধলিস্ নির্দেশ 
করা গেল? (রসিঙ্গাটিক মোলাইটীর জর্থাল। ৪৫ খও |) 





বাঙ্গালীর বীরত্ব । ১০৯ 


১৯৯২ শ্বীমবে সম্রাট আঁকবরের আদেশে ক্ষত্রিয় বীর-শ্রেষ্ঠ রাজা 
হানসিংহ আবার বাঙ্গলায় আসিয়া! ঈশার্খার এগাঁরসিদ্ধুর ছুর্ অব- 
রোধ করেন। ঈশারা তখন উপস্থিত ছিলেন না, দুর্গের অবরোধ 
মংবাদ শুনিয়া, অবিলম্বে সৈন্যগণের সহিত এগারসিন্ৃতে আসি- 
লেন। কিন্তু তাহার সৈন্যগণ কোন কারণ বশতঃ অসস্ষ্ট হইয়া» 
যুদ্ধ করিভে অসন্মত হইল। ঈশার্খা কাপুরুষ ছিলেন না। তিনি 
রাজা মানপিংহকে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করিয়। কহিলেন, এই যুদ্ধে 
যে জীবিত থাকিবে, সেই বাঙ্গালা একাকী ভোগ করিবে। মাঁনসিংহ 
ঈশারার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন । কিন্তু ঈশার্থা অশ্বারোহণে যুদ্ধ- 
স্থলে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তাহার প্রতিদন্দী একজন তরুণ- 
বয়ন্ধ যুবক, রাজা মানসিংহ নহেন। মানপিংহের জামাতা । ইহার 
সহিতই যুদ্ধ আরস্ত হইল। মানপিংহের জামাতা নিহত হইলেন! 
ঈশাখী মানসিংহকে ভীরু বলিয়া! ভত্গন! করিয়া, শিবিরে প্রস্থান 
করিলেন। কিন্ত শিবিরে আপিতে না আগিতেই সংবাদ আসিল, 
রাজা মানসিংহ ঘুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সংবাদ পাওয়া 
মাত্র ঈশার্খ] অধীরোহণে তড়িৎগতভিতে সমর-ভূমিতে উপস্থিত 
হইয়া, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, যাবৎ তিনি তাহার 
প্রতিনবন্থীকে রাঁজা মানসিংহ বলিয়া ভালরূপে চিনিতে না পারিবেন». 
তাবৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন নাঁ। শেবে ঈশার্া ভাল করিয়া চিনি- 
লেন যে, উপস্থিত প্রতিন্দী বার্থ ই রাঁজা মানসিংহ। স্থৃতরাং যুদ্ধ 
আরন্ত হইল । প্রথম আক্রমণেই মানসিংহের তরবারি বিনষ্ট হইয়। 
গেল। ইঈশার্থ আপনার তরবারি রাজাকে দিলেন, কিন্তু রাজা তাহা! 
গ্রহণ না করিয়া! অশ্ব হুইতে নামিলেন। তাহার প্রতিপক্ষ ঈশারখাও 
অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া, নিরস্ত্র রাজার সহিত মল্প যুদ্ধে উদ্যত 
হইলেন। মানপংহ আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না । প্রতিতবন্বীর 
উদ্দারতা, সাহস ও বীরত্বে সন্তষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া আলিফন 
করিলেন | ক্ষত্রিয় বীর ক্ষত্রিরধর্শের. অবমাননা করিলেন না 
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ইশার্ীকে আগ্যায়িত করিয়া, অনেক উপহার দিয়া বিদায় দিলেন | 

ঈশার্থী ইহার পর রাজ! মানপিংহের সহিত আগরাতে সম্রাট 
আক্বরের নিকট উপনীত হইলেন। কিন্তু তাহাকে এই স্থানে 
কারাগারে অবরুদ্ধ করা হইল। শেষে সম্রাট, যখন এগারমিন্ধুর 
ন্দযুদ্ধের বিবরণ শুনিলেন, তখন কালবিল্ব না৷ করিয়া ঈশারখাঁকে 
কারাগার হইতে মুক্ত করিলেন এবং তাহাকে “দেওয়ান” ও “মস- 
নদৃইআলি” উপাধি ও বাঙ্গালার অনেক পরগণা দিলেন। যোড়শ 
শতাব্দীর শেষভাগে একজন বাঙ্গালীর এইরূপ বীরত্ব ও সাহসের 
বিবরণ পাওয়া যায়। এক্ষণে ঈশারখীর বংশধরেরা পূর্ব বাঙ্গালার 
সন্ত্রস্ত জমীদার বলিয়া গণ্য। কিন্তু তাহাদের বংশের সে সাহস, 
সে বীর্ধ্য এক্ষণে অনন্ত কালের সহিত দিশিয়! গিয়াছে । 

ঈশাখীকে ছাড়িরা দিলেও বলবীর্য্শীলী খাটি হিন্দু বাঙ্গালীর 
অভাব হইবে না। বিক্রমপুরের কায়স্থবংশীয় টাদরায় ও কেদার 
সায় পরাক্রান্ত তৃ্বামী বলিয়া গ্রসিদ্ধ ছিলেন। যে শাখার বীরত্বে 
মোগল সেনানী বিস্মিত হন, সেই ঈশাখার সহিত এই ছুই ত্রাতার 
সর্বদা যুদ্ধ হইত। ঈশার্খীর সহিত যুদ্ধে ঠাদরায় ও কেদাঁর রায় 
দীর্ঘকাল আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করেন। বাকাচন্্রদ্বীপের 
(বর্তমান বাঁখরগঞ্জ জেলা) কন্দর্প নারায়ণ রায়, ও স্থুন্দর বনের সন্নি- 
হিত প্রদেশের মুকুন্দরায়ও বীরত্বে বিখ্যাত ছিলেন। ১৫৮৬ শ্রীঃ অব 
রালফফিচ বাক্লীচন্ত্রত্বীপ দর্শন করেন। তাহার লিখিত বিবরণে স্পষ্ট 
বোধ হয়, বাক্লাচন্ত্রত্ীপ বর্তমান স্বাধীন রাঁজাদিগের শাসিত রাজ্য 
অপেক্ষা কোন অংশেই নির্বষ্ট ছিল না। কনর্প নারায়ণের 
অনেক সমর-পোত ছিল। অনদ্যাপি তীহার একটা পিত্বলের কামান 
চন্তরত্বীপে আছে। ফরিদপুরের নিকটবর্তী চরমুকুনিয়া নামক স্থানে 
মুকুন্দরায়ের অনেক চিহ্ন পাওয়া যাঁয়। মুকুন্দরাম দ্িলীশ্বরের এক- 
জন সেনানীকে যুদ্ধে নিহত করেন। তাঁহার পুত্র শক্রজিৎ মোগল 
সম্রাট জাহীগীরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। 


বাঙ্গালীর বীরত্ব । ১১৯. 
ধ্ীটীয় সপ্তদশ শতাবী পর্যন্ত বাঙ্গাল্ায় বাঙ্গালীদিগের এইকধপ 
প্রতাপ ছিল। আষ্টদশ শতাবীতে আমরা যশোঁহরের রাজা সীতা- 
রামকে দেখিতে পাই। কেহ কেহ ফীতারাঁমকে একজন ডাঁকাইত 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । আমরা! এই কথার অনুমোদন করি না । 
লীতারাম এক জন পরাক্রাস্ত হিন্দু জমীদীর। সে সময়ে বাঙ্গালায় আর 
কেহই সাহসৈ ও বীরত্বে তাহার সমকক্ষ ছিল না। সীতারামের 
সেনাপতি মেনাহাঁতীর নীমে অদ্যাপি যশোহরের লৌকের হংকম্প 
হইয়া থাকে। সীতাঁরামের পরাক্রম খন বাড়িয়া উঠে, তখন বাহা- 
সর শাঁহ ও ফর্রোখসয়ের যথাক্রমে দিরীর সিংহাসনে অধিষ্টিত ছিলেন । 
পরই সময়ে যশোঁহর জেলা দ্বাদশ চাক্লায় বিভক্ত ছিল। এই সকল 
টাঁক্লার অধিস্বামীগণ বাঁদশাহকে কর দিতেন না| বাদশাহ শীতা- 
রামের পরাক্রমের কথা শুনিয়াছিলেন, স্ৃতরাং তীহাকেই এই অবাধ্য 
জমীদারদ্িগকে বশীভূত করিতে অনুরোধ করেন। শীতারাম বাদ 
শাহের আদেশ-লিপি পাইয়া, অবিলম্বে অবাঁধ্য জমীদারদিগকে 
দমন করিয়। দ্বাদশ চাকৃলার অধিকারী হন এবং বাদশাহ হইতে 
এই কার্ধ্যের পুরস্কার স্বরূপ “রাজ!” উপাধি লাত করেন। ইহার পর 
সীতারাম বার্গালার নবাবের অধীনত! উচ্ছেদ করিলে, নবাঁব তাহার 
শাসন জন্ট অনেকবার দৈন্ঘ পাঠান, কিন্তু সীতারামের বীরত্বে নবা- 
বের সৈন্য বারংবার প্যাভৃত হয়। নবাব অবশেষে অনেক সৈন্ঠের 
সহিত স্বীয় জামাত! আবুতরাবকে প্রেরণ করেন । মহাপরাক্রম মেনা- 
হাতী সীতীরামের অনুপস্থিতিতেই এই সৈন্তদল পরাজয় করেন, 
এবং নবাব-জামাতা!.আবুতরাবের ছিন্ন মন্তক আনিয়া, দীতারামকে 
দেখান। পূর্বে বাঙ্গালী শক্ত আক্রমণে পলায়ন করিত ন1। 
যে সময়ে আলিবদ্দী খ! বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন-দগ 
পরিচালন! করিতেছিলেন, লে সময়ে রাজ! কীর্ডিঠাদ ও'রাজা রাযমারা- 
রণ শক্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঘ্ুখ হন নাই।- মণ্তাফ। খা যখন 
বিদ্রোহী হইয়। আলিবদ্দী খাঁর সৈন্ত দল পরিত্যাগ পূর্বক আজিমা- 
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বাদ আক্রমণ করেন, তখন তথাকাঁর দেওয়ান জৈন উদ্দীন, কীর্ডিটাদ 
ও রামনারায়ণের হস্তে সৈন্যাধক্ষ্যত সমর্পণ করেন। ইহারা অনান্য 
মুনলমান সেনাপতির ন্যায় মন্তাফা খর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 

এঁতিহাপিকের মতে দিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি দেওয়ান মাণিক- 
চান ও মোহনলাল বাঞ্গালী। পিরাজউদ্দৌল! যখন কলিকাতায় 
ইঙ্গ রেজদের হূর্গ আক্রমণ করেন, তথন মাণিকটাদ আক্রমণকাঁরী 
সৈন্তদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। পলাদীর যুদ্ধক্ষেত্রে মোহনলালের 
কিন্ধপ বীরত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালার ইতিহাস-পাঠ- 
কের অবিদ্দিত নাই। এস্লে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মীর- 
জাফর বিশ্বাসঘাতক হইয়া সিরাজউদ্দৌলাকে কুপরামর্শ না দিলে, 
পলাসীর যুদ্ধে জয়ী হওয়া ক্লাইবের পক্ষে ছুর্ঘট হইত। বাঙ্গীলী এক 
সময়ে ব্রিটাফ.তেজের নিকটেও অবনত হয় নাই । 

অধিক উদাহরণ দিব'র প্রয়োজন নাই। যাহা কিছু বলা হইল, 
তাহাতে বাঙ্গালী বিটিয অপ্বকারের পূর্বে কিরূপ ক্ষমতাপনন ছিল, 
বুঝা যাইবে । আমরা এক্ষণে বাঙ্গালীর সাহসের একটি উদাহরণ 
দিব। ইতিহাঁদ নির্দেশ করে, ক্রবংশীয় ফরিদ স্বহস্তে একটি প্রকাণ্ড 
ব্যাস্ত হত্যা করিয়া “শের শাহ” নাঁম ধারণ করেন। অন্তাজিলে৷ এক 
সময়ে এইরূপ পরাক্রম দেখাইয়! “শের আফগান? নাম পরিপ্রহ পূর্বক 
অতুললাবগ্যবতী নূরজাহানের সহিত পরিণয়-স্ত্রে আবদ্ধ হন। একাকী 
একটা! বাঘকে মারিয়া ফেলাতে ইতিহাসে এই ছুই বীরের সাহসের 
বড় প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। ফরিদ ও অস্তাজিলে যে 
সাহস দেখাইরা ইতিহাসে নাম রাখিয়াছেন, হতভাগ্য বাঙ্গালার 
একজন হিন্দু যুবকও এক সময়ে সেই সাহস দ্বেখাইয়াছিলেন। 
কিন্তু বাঙ্গালর ইতিহাসের পত্রে'আজ পর্যন্তও তাহার নাম পাওয়া 
যায় না। এই বাঙ্গালী যুবকের নাম উদয়নারায়ণ, বাসস্থান ঢাকার 
অস্তঃপাতী উলাইল পরগণা। উদয়নারায়ণ ম্জুমদার-উপাধিক মিত্র- 
বংশীয়। বাক্ানন্ত্রত্বীপের কনর্পনারায়ণের বংশের রহিত .ই'হার 
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নিকট সম্পর্ক ছিল। কালক্রমে কদ্দরনারায়ণের বংশ লোপ হইলে, 
তাহাদের সমন্ত ভূসম্পত্তি উদয়নারায়ণের হস্তগত হয়। কিন্ত কিছু- 
কাল পরে মুর্ধিদাবাদের নবাব বংশের এক ব্যক্তি উদয়নাঁরায়ণকে এই 
অধিকার হইতে বিচ্যুত করেন। উদয়নারায়ণ মুধিদাবাদে যাইয়া! 
নবাবকে ইহা 'জানাইলে, নবাব কহেন, যদি উদয়নারায়ণ স্বহস্তে 
একটা ব্যাপ্র বধ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাকে সমস্ত সম্পত্তি 
দেওয়া যাইবে। উদয়নারায়ণ বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ও সাহসী ছিলেন, 
নবাবের প্রস্তাবে অসন্মত, হইলেন না। অবিলম্বে একটা ভয়ঙ্কর 
প্রকাণ্ড ব্যাপ্বের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এবং অস্ত্রসঞ্চালন- 
কৌশলে তাহাকে হত্য। করিয়া, আপন সম্পত্তির অধিকারী হইলেন । 
বাঙ্গালী পূর্কে কেবল বলশালী ছিল না, সাহদী বলিয়াও বিখ্যাত 
ছিল। 


ভারতে বৌদ্ধ ও হিন্দ, ধম্মের প্রাধান্য। 


পাটলীপুক্ররাজ অশোঁক ও .কাশ্ীর-রাঁজ কনিফের উৎসাহে 
বৌদ্ধ ধর্মের পরিপুষ্টি ও বিস্তৃতি হয়। ধর্থগ্রচারকেরা চারি দিকে 
যাইয়া অহিংসা ও সাম্যের মহিম! ঘোষণা করিতে আরম্ত করেন। 
অশোকের ম্ময়ে দিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত হইয়াছিল। ইহার 
ছয় শত বৎসর পরে পালিভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম-পুস্তক সুকল লিপিবদ্ধ 
হয়। এই সময়ে ধর্শ-প্রচারকেরা দিংহল দ্বীপ হইতে ব্রহ্মদেশে 
গমন করেন। শ্রী: ৬৩৮ অব শ্থামদেশের অধিবাসিগণ বৌদ্ধ ধর্শ 
পরিগ্রহ করে। ইহার কিছু পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে রপ্রচারকেরা 
যাবায় যাইয়া বৌদ্ধ ধর্শের জয়পতাকা উদ্ডীন করেন। এইরূগে দক্ষিণ 
দিকে দেশের পর দেশ যখন বৌদ্ধ ধর্শের নিকট অবনত-মন্তক হইতে 
ছিব, তখন কতিপয় প্রচারক মধ্য এশিয়া অতিতরম পূর্বক টে যাই! 


৯১৪ ভারত-কাহিী। 


আপনার ধর্ম বদ্ধমূল করেন। কনিষ্কের রাজত্ব কালে বৌদ্ধ ধর্মের 
জীবনীশক্তি আবার উদ্দীপিত হয়। ধর্থপ্রচারকের! তিব্বতে, মধ্য 
এশিয়ার দক্ষিণাংশে ও চীনে গমন করেন। এদিকে পশ্চিমে কাম্পি- 
যান লাগর ও পূর্বে কোরিয়া পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারিত হয়। ত্র 
৩৩২ অবে কোরিয়া-বাদিগণ বৌদ্ধ ধর্ম পরিগ্রহ করে। শ্রীঃ ৫৫২ 
অবে কোরিয়ার প্রচারক্েরা জাপানে যাইয়া ত্দেশীয়দিগকে আপ” 
নাদের ধর্থে দীক্ষিত করেন। কোনও ধর্ম পৃথিবীতে এত সম্প্র- 
সারিত হয় নাই, কোনও ধর্থের প্রতি পৃথিবীর এত ত্বধিক জোকে 
আদর ও সম্মান দেখায় নাই। চব্বিশ শত বৎসরের মধ্যে সমস্ত 
মানব জাতির চতুর্থাংশ বুদ্ধের গ্রবন্ঠিত ধন্ষে দীক্ষিত হইয়াছে । 
ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্শের উৎপত্তি ও বিস্তৃত হয়। বুদ্ধের সম- 
কালে ভারতবর্ষে ব্রা্মণের] প্রবল ছিলেন। ব্রান্ধণের আধিপত্য 
ও ব্রাহ্মণের ক্ষমতা পর্্দন্ত করিতে কেহই সাহসী হইত নাঁ। কেবল 
মহামতি শাক্যসিংহ ত্রাক্ষণিগের ধর্শের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া 
অসমসাহসিকতার পরিচয় দেন। বুদ্ধ ধীরে ধীরে আপনার মত 
্রর্বাশ করিব, ধীরে ধীরে লোকে তীহার অন্ুশাসনের বশবর্তী হয়, 
এবং শেষে ধীরে বীরে তীয় ধর্ম পৃথিবীর অনেক স্থানে ব্যাপিয়া 
পড়ে। যে ধর্মে স্থখ-ভোগের প্রলোভন নাই, অস্তিষে জনস্ত পদ 
প্রাপ্তির আশা নাই, যে ধর্ম সৃষ্টি-কর্তা ঈর্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস 
করে না, সমুদয় বিষয়ের. বিধবংসই ঘে ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ, 
সেই ধর্ম কি বরণে এত বহুল-প্রচাঁর হইল, কি কারণে ভারতবর্ষের 
জ্ঞানী লোকের সন্ত, মধ্য এখিয়ার নিরক্ষর ও অসভ্য অধিবাসীরা! 
দেই ধর্ম পরিগ্রহ করিল, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। যখন 
প্রাচীন হিন্দু আর্য প্রদন্নসধিল! বিস্কুসরস্বতীর প্রশস্ত তটে 
বসিয়া ভক্কিভাবে ইন, বরুণ, বাঁছু প্রভৃতি উপান্ত দেবতার উপাসনা 
করিতেন, তথন তাহারা কর্শকাণ্ডের আড়ম্বরের দ্বিকে তত দৃষ্টি রাখেন 
মাই। শেষে দময়ের পরিবর্থনে কর্দক্খের কাডৃধরের বৃদ্ধি, পার, 
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ব্রাহ্মণের! যাগ যন্ত্রের শাখা প্রশাথা বিস্তার করিয়া আপনাদের প্রতুত্ব 
দেখাইতে উদ্যত হন) মাতৃগর্ভে অবস্থান হইতে মৃতু পর্যন্ত, জীব. 
প্রতি মূহর্তে একএকটা ক্রিয়ার সহিত আবদ্ধ হইতে থাকে। 
অনেক যক্দের অনেক বাবস্থা বিধিবদ্ধ হয়।, প্রতিযজ্ঞের জন্তা 
ভিন্ন ভিন নিয়ম, ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ্য-প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়া উঠে। 
ব্রাহ্মণের! এই সকল বিষয়ের একমাত্র কর্ডা ছিলেন । দূশবিধ সংস্কার 
হইতে সমজ্ যাগ যজ্ঞের ব্যবস্থা তাহাদের আয়ত্ত ছিল। ব্রাহ্মণের 
সাহাধ্য ব্যতিরেকে কোনও পাপ ক্গালিত হয়'না, ব্রাহ্মণ না আসিলে- 
কোনও গৃহস্থ কোনও ধর্ম-কার্্যের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে পারেন 
না। দৈনন্দিন কার্য্যও ব্রাঙ্গণের সাঁহীধা-সাপেক্ষ । কোন্‌ সময়ে 
কোন্‌ পরিচ্ছদ্র কি ভাবে পরিধান করা'যাইবে, কোন্ বায়ু নিঃশ্বাসে, 
লইতে হইবে, তাহা ব্রাহ্মণ বাতীত কেহই জানে নাঁ। ইহার পর 
কোন্‌ যজ্ঞে কোন্‌ দেবতার আবাহন করা উচিত, কোন্‌ দেৰতীকে, 
কি কিদ্রব্য উপহার দেওয়া কর্তব্য, তাছাঁ কেবল ব্রাহ্মণেরাই' 
বলিতে পাঁরেন। ত্রাঙ্ধণের নাহীয্য ব্যতিরেকে কোন কার্ধা 
আরম্ত করিলে, যদি পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণে এরটু 

কটু অসাঁবধানতা যায়, পবিত্র 
কটু ঘ্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে 
গৃহীর মর্বনাশ হইতে পারে। স্ুত্ 
অবস্থাতেই ব্রাহ্মণের উপর নির্ভর কাধিয়া 
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হইল, ক্রমে তীহার কোন নৃতন প্রণালীর জন্য উত্তেজিত হইয়া 
উঠিলেন। 

মহামতি শাক্যসিংহ যখন আপনার ধর্ম প্রচার করেন, তখন হিন্দু- 
দিগের হৃদয় এইরূপ তরঙ্গায়িত ছিল। এই অশান্তির সময়ে শাক্য- 
পিংহকে হিংসা ও বৈষম্যের মূলোচ্ছেদে কতহস্ত দেখিয়া অনেকে 
আশ্বস্ত হয়। ব্রাহ্গণেরা আপনাদের ধন্মতত্বদকল লুক্কায়িত অব- 
স্থায় রাখিতেন। ধর্ম তাহাদের নিকট গোপনীয় সম্পত্তি বলিয়া পরি- 
গণিত হইত। যাহাতে বিজাতি ও বিদ্েণী ইহাতে প্রবেশ করিতে 
না পারে, সে বিষয়ে তীহীর। সর্বদা দৃষ্টি রাথিতেন। বুদ্ধ খন এই 
সঞ্চুচিত ভাব পরিত্যাগ পূর্ক, “সকলে সমান” বলিয়া সকলকে 
সমভাবে আলিঙ্ষন করিতে উদ্যত হইলেন, স্বজাতি বিজাতি, স্বদেশী 
বিদেশী, সকলের নিকট ঘখন আপনার মত প্রকাশ করিলেন, তাহার 
শিধাগপণ যখন সকল স্থানে সকলের নিকট, তদীয় মতের মাহায্বয 
ঘোবণা করিতে লাগিল, গ্রামে, নগরে, রাজার প্রাসাদে, দরিদ্রের 
পর্ণ-কুটারে যখন “সকলে সমান,” “অহিংসাঁ পরম ধর্ম” এই মহা- 
ধ্বনি সমুখিত হইল, তখন অনেকে, বাউনিপ্ন্তি না করিয়া বুদ্ধের 
ধর্মেদীক্ষিত হইতে লাগিল-॥: ক্রমে এই সাম্যের মহিমাতেই বৌদ্ধ- 
ধর্ঘ অনেক স্থানে ব্যাপিরা পড়িল । 

ভারতবর্ষে প্রথমে শাক্যদিংহই সাম্যের মহিমা ঘোষণা করেন । 
শাক্যিংহের পুর্বে আর কেহই সমস্ত বৈষম্যের বন্ধন উচ্্দে পূর্বক 
সকলকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হন নাই। সকলের 
প্রতি এইরূপ ভ্রাত্ৃভাঁব প্রদর্শিত হওয়াতে সকলের মধ্যে সমবেদ- 
নার সঞ্চার হয়। বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ একতাস্থাপন 
ও এইরূপ সমবেদনার উৎপাদন, বৌদ্ধ ধর্মের একটা ফল। ইহার 
গর বৌদ্ধ ধর্মের জন্য মগধ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ হয়। দক্ষিণাপথ 
আর্ধ্যাবর্তের সহিত সংযোজিত হইয়া উঠে। চন্্রগুপ্ত মগধ সাস্্া- 
দ্ধের প্রতিষ্ঠাতা; অশোক এই দামাজ্যের মন্্রসারণ-কর্তী | শোক 
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অনেক স্থানে বৌদ্ধধর্মের প্রচারক পাঠাইয়াঁ অনেককে এক ভূমিতে 
আনয়ন করেন। ইহাতে তাহার সাম্রাজ্যের পরিপুষ্টি হয়। এত 
দিন দক্ষিণাপথ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। দক্ষিণীপথে বৌদ্ধ ধর্ম 
প্রবেশ করাতে ক্রমে উহ! আর্ধ্যাবর্তের সহিত একভা-্থত্রে সম্বন্ধ 
হইক্ক। উঠে। সভ্যতার প্রথম অবস্থায় খণ্ড রাজ্য থাক ভাল, কিন্তু 
সভ্যতা বদ্ধমূল হইলে বৃহৎ রাজ্যে অনেক উপকার হয়। অশোঁ- 
কের সাম্রাজ্যের বলবৃদ্ধিতে উপকার হইয়াছিল, যেহেতু বক্তিয়ার 
গ্রীক অথবা অন্য কোন বিদেশীক্ক রাজ! ভারতবর্ষে আসিয়া উৎপাত 
করিতে সাহসী হয় নাই। 

যখন আর্য ভারতবর্ষে আসিয়া! উপনিবিষ্ট হন, তখন তাহারা 
আপনাদের ভাষার প্রাধান্ত রক্ষা করিয়াছিলেন । এদিকে ভারত- 
বর্ষের আদিম নিবাী অনা্ধ্যদিগের ভাষা স্বতন্ব ছিল। ক্রমে 
অনার্ধ্যেরা আর্যদের সহিত সম্মিলিত ও আর্ধ্যদের কার্যে নিযুক্ত 
হওয়াতে পরম্পরের কথাবার্তা বুঝিবার জন্য আর্ধ্যদের ভাষা অনেক 
অংশে আয়ত্ত করে। এইরূপে আর্ধ্য ও অনার্ধ্য ভাষার সংমিশ্রণে 
একটা স্বতন্ত্র ভাষার উৎপত্ত হয়। বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবে যখন 
অনার্ধ্যদের উন্নতি হয়, যখন শৃদ্রের! ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রাধান্ত লাভ 
করে, তখন তাহাঁদের ভাঁষাঁও উন্নত হইয়া উঠে। এইরূপে বৌদ্ধ 
ধন্মের জন্য প্রাকৃত ও পালি ভাষার পরিপু্টি হয়। এতত্যতীত বাগ 
যজ্তে পণু-হত্যা। ও সোম প্রভৃতি স্থুরার ব্যবহারও অল্প হুইয়া আইসে ॥ 

এদিকে ত্রাঙ্মণেরা নিশ্চেষ্ট ছিলেন ন11 তাহারা নান! উপায়ে 
আপনাদের ধর্স সপ্তীবিত করিতেলাগিলেন। বৌদ্ধধর্মের উত্ত- 
তিতে হিন্দুধর্ম একবারে বিলুপ্ত হয় নাই) স্থানে স্থানে হিন্দুধস্মের 
প্রাধান্য ছিল। শ্রমণের ন্যায় ব্রান্মণেরাও স্থানে স্থানে সম্পৃ্ধিত 
ও সন্মানিত হুইতেছিলেন। অহিংসাঁর পার্থ হিংসার, সাযোর 
পার্থ বৈষমযোরও প্রভাব দেখা যাইতে ছিল। খ্রীঃ ২৪৪ বৎ- 
মর পূর্ব হইতে শ্রী ৮০ অন্ধ পর্য্যন্ত অর্থাৎ এক ছাঁজার বৎসরেরও 
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অধিক কাঁল উভয় ধর্মের এইরূপ প্রান্ত ছিল। পরবর্তী ছুই শত 
বৎসরে বৌদ্ধ ধর্দের করে অবনতি হইয়া আইসে। মহারাজ 
অশোকের পর ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি-োতি যখন স্ীর্ 
হয়, তখন ধে সকল ব্রার্ষণ ও ক্ষত্রিয় এতদিন হিন্ধর্ময রক্ষার 
জনা বৌদ্ধ ধর্শের ক্ষমতা প্রতিরৌধ করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন, 
সাহারা বিপুল উৎসাহৈর সর্থিত কার্ধয-ক্ষেত্রে জীবতীর্ঘ ইন। তীহা- 
দের এই চেঁটা ব্যর্থ হয় নাই। ত্রাঙ্মণের বিদ্যা বুদ্ধির মহিমায় 
ও হৃত্রিয়ের অর্থের ক্ষমতায় হিন্দুধর্ম পুনর্কার উন্নত হইতে থাঁকে। 
বৌদ্ধের চৈত্য, বৌদ্ধের স্তুপ, বৌদ্ধের মঠ, ভারতবর্ধ প্রায় ছাইয়া 
ফেলিয়াছিল; ইহার পর কৌদ্ধের অট্টালিকা স্থানৈ স্বীনে শোভা 
বিকাণ পূর্বক সাধারণের মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল । 
হিন্দুগণ ইহা দেখিয়! বৃহৎ ও সুদৃশ্য মন্দির নিশ্ম্াণ করিতে লাগি- 
লেন। এই সকল মন্দিরে রামায়ণ ও মহাভারতের বীরগণের প্রতি- 
মৃত্তির পুজা হইতে লাগিল। লোকে বৌদ্ধমন্দিরের পার্থ হিন্ু- 
মন্দিরের গৌরব দেখিয়া বিস্মিত হইল, এবং বুদ্ধের প্রতিমৃষ্তির পার্থ 
রামসীতাঁ, কৃষ্ণাজ্জুনের প্রতিমূর্তির পূজায় হিন্দুদের মাহাজ্মা বুৰিতে 
পাঁরিল। এদিকে হিন্দুরা কোমল ভাষায়, কোমল কণ্ঠে আপনা- 
দের ধর্মবীর ও যুদ্ধ-বীরগণের চরিত্র নানা স্থানে গাইতে লাগি- 
লেন। সহস্র সহস্র লৌকে এই মধুর ক শুনিয়া সম্তপ্ত হইতে 
লাগিল। ইহার উপর হিন্দু ধোগ্ীরা স্বার্থ ত্যাগে ও কঠোর ব্রতাঁ- 
চরণে বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে অথঃকৃত করিয়া তুলিলেন। হিপ যো'গীরা 
শ্রাথর রৌদ্রে, গ্রবল বর্ষায়, অনাবৃত স্থানে উলঙ্গ অবস্থায় থাকিয়! 
একান্ত মনে যো'গাড্যাম করিত্নে। গ্রীকেরা ই"হাদের কষ্ট-স্ছি 
ফুতার প্রশংসা) করিয়াছিলেন । এখন সাঁধারণে ধর্শের জন্য ই'হা- 
দের এইরূপ অপূর্ব স্বার্থত্যাগ দেখিয়া, দলে দলে হিন্দুদের পদানত 
হইতে লাগিল। হিন্দুফের আর একটা সুবিধা ছিল। হিদ্দুসমাজে 
খার্কেয় ষকগেই আপনাদের রুচি ও শক্তি, অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন 
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গরকারে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিত। কেহ দেবতার পুজা! 
করিত, কেহ একেশ্বরের উপাসনা করিত। কেহ ব্রাহ্মণের ও স্বশ্রে- 
নীরঅন্ন ভিন্ন আর কাহারও অন্ন গ্রহণ করিত না, কেহ বা ইচ্ছাঁ 
ছুদারে সকলের অন্নই গ্রহণ করিতে পারিত। কিন্ত এ সুবিধা বৌদ্ধ 
ধর্মে ছিল না। বৌদ্ধদের সকলকেই স্ৃষ্টিকর্ডভা ঈশ্বরের অস্তিত্বে 
অবিশ্বাস করিতে হইত। অবশেষে বৌদ্ধের] নানাদলে বিভক্ত 
হইয়া পরম্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। স্থৃতরাং' তাহারা সফল 
শ্রেণীর মনোরগ্রনে অসমর্থ হওয়াতে হীনবল হইয়া পড়িলেন। এ 
দিকে ব্রাহ্মণের! যথোচিত সাহস সংগ্রহ করিয়া, কার্ধযক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন, তাহারা কিছুতেই বিমুখ হইলেন না। সহত্র সহত্র 
লোকে তাহাদের ক্ষমতা ও একাগ্রতা দেখিয়া বিস্মিত হইল, সহস্র 
সহস্র লোকে অবনত মস্তকে তাহাদের পদ্ধতি গ্রহণ করিতে লাগিল। 
খ্রীঃ ১,০০০ অন্ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্শের প্রভাব কমিল। হিন্দুধর্ম 
আবার গৌরবাস্মিত হইয়া উঠিল। 

বৌদ্ধদিগের সহিত প্রতিত্বন্দিতা করিবার জন্য হিন্দুগণ মকল 
নিষয়েই আপনাদের শক্তি ও ক্ষমতার পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হন। 
স্বৃতরাং ধর্ম্-বিপ্লবে হিন্দুগণ ক্রমে চিন্তাশীল হইয়া! উঠেন, ক্রমে তাহারা 
আভিনব বিষয়ে উদ্ভাবন! দেখাইয়া, সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে 
থাকেন। উপনিষদে যে সকল গভীর তত্বের বিবরণ আছে, ধোঁধ 
হুয় তাহাই সমস্ত জগতের আদিম দর্শন শান্ত্র। এ গুলিসে 
সময়ে বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। মহাভারতের সময়ে দর্শনশাস্ত্রের 
আবার জীবনীশক্তি লক্ষিত হইলেও তাদুশ উন্নতি হয় নাই। মহ! 
মতি শাক্যিংহ যখন ব্রাঙ্গণ্য-ন্মের বিরুদ্ধবাদী হইয়া উঠেন, 
কল স্থানে যখন মাম্য ও অছিংসার আদর লঙ্ষিত হইতে থাকে, 
তখন ব্রাহ্মগেরা শান্্রালোচন! ও শাস্ত্চিস্তায় বৃদ্ধকে অধ:কৃত করিতে 
ুঢগ্রতিজ্ঞ হন। হিন্দুদের এইরূপ মানপ্সিক উন্নতিতে দর্শন-শাস্ত্রের 
উন্নতি হইতে থাকে | এই সময়ে উদ্নতাবস্থ যড়াদর্শনের প্রচার হয়। 
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স্মৃতি আধ্যদ্দের আটার-্যবহার রিষয়ক গ্রন্থ। বৈদিক সময়ে ইহা 
পরিপুষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু এই সময়ে ইহ! সংস্কৃত ও সুশৃঙ্খল হয়। 
এইরূপ ধর্ম্সবিপ্লব-সময়ে প্রায় সকল দিকেই হিন্দুদিগের মানসিক 
উন্নতির পরিচন্ন পাঁওয়! যায়? ইহ! ভারতবর্ষের গৌরবের একটা প্রধান 
সময় বলিয়! পরিগণিত হইতে পারে। 

ইহার পর অন্ঠান্ত বিষয়েও সাধারণের উন্নতি ও অধ্যবসায়ের 
চিহ্ন দেখা বাইতে থাকে জ্ঞান-ভাগারের এক দিকে প্রতিভা 
ও গবেষণীর আলোক বিকাশ পাইলে ক্রষে অন্ঠান্ত দিকেও উহার 
আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, এবং লৌক-সমাঁজের এক দিকে উদ্যম, 
অধ্যবসায় ও কাঁধ্যকারিতার অ্রোত প্রবাহিত হইলে, ক্রমে সেই 
আ্োত সমস্ত সমাজে ব্যাঁপিয়া পড়ে। বৌদ্ধধর্মের আবির্ডাবে ভারত- 
বর্ষের ঠিক এই অবস্থা দীড়াইয়াছিল। বুদ্ধ যে বিপ্লবের সূত্রপাত 
করেন, তাহাতে ভারতের লোক-সমাঁজ এক হাজার বৎসরেরও 
অধিক কাল সজীব ও সচেষ্ট ছিল। এই সময়ে সমাজের সকল 
বিভাগেই অবিচ্ছিন্ন উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সঞ্চার দেখ! যাইতেছিল, 
পকল বিভাগই যেন কোঁন অনির্কচনীয় তেজের মহিমায় সর্বদা! 
কার্ধ্যতৎপর ছিল। এই সময়ে হিন্দুর! বিস্তীর্ণ সাগরের তরঙ্গ-মাল! 
অতিক্রম পূর্বক বালী ও বব দ্বীপে আধিপত্য স্থাপন করেন, আরব 
ও মিশবের সহিত বাণিজ্যবাবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং হুক্ম কারুকার্ষ্যে 
আপনাদিগকে বরণীয় করিয়া তুলেন। ই'হাদের দূতগণ রোমক 
সমাটের নিকট আদর সহকারে পরিগৃহীত হন, ই"হাদের কার্পাস 
বস্্, মসলিন, রেসমী কাপড়, নীল, চিনি, হীরক, মুক্ত! প্রভৃতি 
আরব ও মিশরের বণিকগণ গ্রহণ করিয়া আপনাদের দেশ সমৃদ্ধ 
করিতে থাকেন, এবং ই'হাঁদের শাসনংপ্রণাঙ্গীর শৃঙ্খলা ও নগরের 
পারিপাট্য দেখিয়া বিদেশী ত্রমণকারীর! ই'হাদিগকে শতগুণে মহী- 
য্লান্‌ করিয়া তুলেন॥ এদিকে আর্ধ্যের সারস্বতী শক্তির উপাস- 
ন্লাতেও বিশেষ যত্বপর হন। তাহারা জ্ঞানের মহিমায় ক্রমে জগ- 
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তের শ্রদ্ধাপ্পঙ্ধ হইয়া উঠেল। শ্রীষ্টায় শীকের প্রারস্ত হইতে 
গঞ্চম শতাব্দী পর্যস্ত ভারতবর্ধীয়গণ শান্্রালৌচনায় আপনাদের, 
অসাধারণ ক্ষমতা প্রর্শন ক্ষরেন। বৈদ্ধিক সময়ে যক্ঞাদির গুত 
ক্ষণ নির্ধারণ প্রসঙ্গে জ্যোতির্ষির্্যার ধংকিঞ্িৎ আলোচনা হইয়া- 
ছিল, ভিন্ন ভিন্ন ধণ্তে ভিন্ন ভিম্ন আকারের বেদী-নির্মাণগ্রসঙ্গে 
জ্যামিতি ও গণিত বিদ্যারও হৎসামাষ্ঠি উন্নতি হইদ্বাছিল এবং শ্বর- 
সংযোগে বেদগান-সময়ে মন্ত্রের উচ্চারণ-বিশুদ্বতা রক্ষার প্রসঙ্গে 
্যাকরণেরও কিঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্ত এই সময়ে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি- 
ক্রমে জ্যোন্তিক ও গণিতের অনুশীলন আরম্ভ হয়। বরাহমিহির 
ই সময়ে জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। আর্ধ্ভট্ট এই শাস্ত্রের 
উৎকর্ষ বিধানে ধত্রশীল হন। ভাস্করাচার্ধ্য ও তদীক্ন দুহিতা লীলা- 
বতী গণিতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। চরকপ্ স্ুক্রতের চিকিৎসা- 
বিদ্যার ভুম্নসী উন্নতি হয়। কালিদাস অত্যুৎ্কৃষ্ট কাব্য, অত্যুৎকৃষ্ট 
নাটক লিথিয়া সকলের বরণীয় হন। অমরসিংহ অভিধান সঙ্কলন 
পূর্বক সাহিত্য আলোচনার পথ স্থগম করিয়া দেন। এই রূপে 
ভারতবর্ষের এই গৌরবের সময়ে সকল বিষয়েরই ক্রমোৎকর্ষ হইতে 
থাকে । আরবেরা ভারতবর্ষ হইতে জ্ঞান-রত্ব আহরণ পুর্ব্বক আপনা" 
দিগকে সমৃদ্ধ করেন। ক্রমে রোমে উহার আলোক প্রসারিত হয়। 
এই সময়ে ,ইঙ্গ লণ্ড ও ফ্রান্স অস্তানের অন্ধকারে আঙ্ছন্ন ছিল, এবং 
এই সময়ে জন্মণীর নিরক্ষর অসভ্যগণ আপনাদের আরণ্য ভৃখণ্ডে 
মৃগয়ার আমোদে পরিতৃপ্ত হইতেছিল। টু 


৬ পল 


হিউয়েন্থ সাঙ্গের ভারভ-ভ্রমণ। 
বৌ ধর্ম চীনদেশে বদ্ধমূল হইলে তদেশীয় খন্মগ্রচারবগণ 
আপনাদের দেশীয় ভাষায় ধর্মপুত্তক সমূহের অনুবাদ করিতে ক্ৃত- 
সন্কর হন। ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তিস্থল । কপিলবস্ত, 
১১ 
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বুদ্ধগয়া, শ্রাবন্তী বৌদ্ধদিগের পরম পবিত্র তীর্ঘ। মুতরাং পবিত্র 
বৌদ্ধ ধর্মগ্রস্থের সংগ্রহ মানসে চীন-দেশীয় বৌদ্ধগণ ভারতবর্ষে আসিতে 
উদ্যত হন। চীন হইতে ভারতবর্ষে স্থল-পথে আসিতে হইলে অনেক 
দুর্গম স্থান অতিক্রম করিতে হয়। বৃক্ষ-লতাশৃন্য বিস্তীর্ণ মরুভূমি, 
তুষার-মগ্ডিত দুরারোহ পর্বত, অন্ধকারময় সন্কীর্ণ গিরিসঙ্কট পদে 
পদে পথিকের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিয়া থাকে । কিন্ত অধ্যবসায়- 
সম্পন্ন চীন-দেশীয়গণের অধ্যবসায় বিচলিত হইল না। তাহারা 
ধর্মে জন্য প্রীণ বিসর্জনেও প্রস্বত হইয়াছিলেন, পথের এই দূর্গ, 
মতা তাহাদের নিকট সামান্য বোধ হইল। প্রথমে কয়েক জন 
স্বদেশ হইতে বাহির হইলেন। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ফলবতী 
হইল ন1। কেহ কেহ গোবি মরুতৃমিতে প্রাণ বিসর্জন করিলেন, 
কেহ কেহ অগম্য স্থানে উপনীত হওয়াতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে 
বাধ্য হইলেন। সাহসী পরিত্রা্জক চিটেওয়ান্‌ খ্রীঃ চতুর্থ শতার্ধীর 
প্রারস্তে ভারতবর্ষে আসিলেন বটে, কিন্তু সাধারণের নিকট আপ- 
নার অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পরিচয় দিতে পারিলেন না। তাহারা 
গ্রন্থ বিনষ্ট বা! বিলুপ্ত হইয়া! গেল! অবশেষে খ্রীঃ পঞ্চম শতাবীতে 
একটা ক্ষুদ্র দল বহু কষ্টে বহু বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক অপ্তসিম্কুর প্রসন্ন- 
সলিল-বিধৌত ভূখণ্ডে উপস্থিত হইলেন। এই ক্ষুদ্র দলে পাচ জন 
শ্রমণ ছিলেন। ই'হাদের অধিনায়কের নাম ফাঁহিয়ান। ফাহিয়ান 
ত্বীঃ ৩৯৯ অব হইতে খ্রীঃ ৪১৪ অব পর্যন্ত ভারতবর্ষের নানা স্থানে 
পরিভ্রমণপূর্বক স্বদেশে প্রত্যাগত হন। ই'হাঁর ভ্রমণবৃত্তাত্ত সংক্ষিপ্ত । 
ফাহিয়ানের পর হিউয়েন্থসাঙ্গ ও সংযুনের ভ্রমণ-বিবরণ প্রকাশিত হয়। 
এই ছুই জন শ্রমণ শ্রী: ৫১৮ অন্দে চীনেক় সম্রাট ২পড়ী কর্তৃক ভারত- 
বর্ষে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহার এক শত বৎসর পরে আর 
এক জন ধর্শাবীর স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। ইনি 
দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়াছিলেন, দীর্ঘবাঁল ভারতবর্ষের 
নানা স্থান পরিদর্শনে এবং নানা শান্ত্রপাঠে ভূয়োদর্শিতা অংগ্রহপূর্বক 
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গ্বদেশে যাইয়া সাধারণের সম্পূজিত হইয়াছিলেন। ইহার ভ্রমণ" 
বৃত্ত গবেষণ! ও দুরদর্শিতায় পরিপূর্ণ। ইনি ভারতবর্ষের তর্দানী- 
স্তন অবস্থা ধথাধখ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার সাধনা যেমন 
ঘলবতী ছিল, সিদ্ধি তেমনি মহীষসী হইয়! উঠিয়াছিল। ইনি 
আপনাদের ধর্মশাস্ত্রে বহদর্শিতা লীতের জন্য বিদ্ব-বিপত্তি-পূর্ণ সমদ্ধে 
প্লাজার জজ্ঞাতসারৈ,. পলীজকীয় আরশের বিরুদ্ধে ছ্বদেশ হইতে 
ঘাত্রা করেন, এবং শেষে অভীষ্ট বিষয় সংগ্রহ পূর্বক রাজদত্ত সম্মানে 
গৌরবাস্থিত হন। চীনের এই ছৃঢশ্রৃতিজ্ঞ অবিচলিত-হদয় ধর্ম-বীরের 
নাম হিউয়েন্থ লাঙ্গ,। 

ছিউয়েস্থ সাঙ্গ চীন দেশের কৌন একটা উপ্পবিভাগের মগরে স্রীঃ 
৬৯৩ অবৈ জন্ম গ্রহণ করেন। এ্রই সময়ে চীন সাআজ্য মীর্ঘকান- 
স্থারী অস্ত্ধিদ্রোহে বিশৃঙ্খল হুইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পিতা কোন 
রাজকীয় কার্্যে নিযুক্ত ছিলেন, শেষে কাজ ছাড়িয়া আপনার 
মস্তান-চতুষ্ট়কে শিক্ষা! দিতে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। 
এই চারি সন্তানের মধ্যে ছুইটা বাল্যকালেই তীক্ষবুদ্ধি ও মার- 
গ্রাহিতার জন্ত প্রসিদ্ধ হইয়া! উঠে। ইহাদের অন্যতরটা হিউয়েস্থ 
সাঙ্গ। 

হিউয়েস্থ সাঙ্গ প্রথমে একটা বৌদ্ধ মঠে বিদ্যাভ্যানে প্রবৃত্ত হন! 
এই সময় তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটেও তিনি অনেক বিষয় 
শিথি়াছিলেন। যাহা হউক, বিদ্যালযবের শিক্ষা পরিসমাপ্ত করিয়া, 
হিউনেছ্‌ দাদ বৌছ তির বেদীতে নিবেশিত হন এই সময়ে তাহার 
বয়স তের বৎসর ! - 

পরবর্তী সাত বৎসর হিউযেছ সা ভাতার সহিত প্রধান গ্রধান 
তত্বিৎ ও প্রধান প্রধান অধ্যাপকের উপদেশ গুনিবার জন্ত এক 
স্থান হইতে ্থানাস্তরে ঘুরিয়া বেড়ান। সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ থাকাতে 
তাহার নির্জন-পাঠের অনেক ব্যাঘাত হইয়াছিল। সময়ে সমস্বে 
তিনি দূরতর স্থানের নির্জন প্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 


১২ ভারত-কাহিনী । 


কিন্তু এইরূপ অশান্তিতে__বিদ্রোহের এইরূপ বিজ্ব-বিপর্তি-পূর্ণ সঙ্গ 
যেও হিউয়েন্থ সাঙ্গ অধায়ন হইতে বিরত হন নাই। শান্ত্রালোচনা 
তাহার একটা পবিত্র আমোর্দ ছিল। তিনি যেখানে গিষ়াছেন, 
সেই খানেই কোন নূতন বিষয় শিথিবার জন্য চেষ্টা পাইয়্াছেন। 
কুড়ি বংসর বয়সে হিউয়েস্সাক্গ বৌদ্ধ পুরোহিতের পদে আরূঢ় হন । 
এই নবীন বয়সে তিনি জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় স্বদেশে প্রসিদ্ধ হুইয়া- 
ছিলেন। আপনাদের পবিত্র ধর্ম-পুস্তক, বুদ্ধের জীবনী ও উপদেশ 
এবং স্বদেশের দর্শনশান্ত্র সমস্তই তাহার আয়ত্ত হইয়াছিল। তিনি চীনের 
প্রধান প্রধান শীল্রালোচনার স্থানে, ছয় বৎসর কাল অবিচ্ছিন্নভাবে 
প্রধান প্রধান তত্ববিদ্গণের পাদতলে বসিয়া! ধর্ম্মোপদেশে নিবিষ্ট- 
চিত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে এই সকল তত্ববিৎ তাঁহার সমুদয় 
প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ হইলেন) বুদ্ধ যেমন জ্ঞাতব্য বিষয় 
জানিবার জন্য' প্রধান প্রধান ব্রাঙ্ঈণ অধ্যাপকের ছাত্রত্ব শ্বীকার 
করিয়াছিলেন, হিউয়েন্থসাঙ্গ তেমনি অনেকের ছাত্রত্ব গ্রহণ করিলেন, 
কিন্ত কোথাও প্ররুত তত্ব লাভ করিতে পারিলেন না । তিনি 
স্বদেশীয় ভাষায় অন্ভব:দিত ধর্মগ্রন্থ কল অধ্যরন করিলেন। কিন্ত 
তাহাতেও তাহার সন্দেহ দূর হইল না; বরং অনুবাদ পাঠে সন্দেহ 
অধিকতর বদ্ধমূল হইল । তিনি মূল গ্রন্থ পড়িবার জন্য ভারতবর্ষে 
আসিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন ফাহিয়ান প্রভৃতি যে সকল পরিব্রাজক 
ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, হিউর়েসসাঙ্ক, তাঁহাদের গ্রস্থ পড়িয়া" 
ছিলেন] এখন তিনিও এই সকল পরিক্রাজবের স্তায় ভারতবর্ষে 
আসিয়া মূল ধরমপ্রচথ অধ্যয়ন করিতে দৃঢ়গ্রতিজ হইয়া উঠিলেন । 

ও পূর্বে বলা হইয়াছে, চীন সাম্রাজ্য অন্তর্িপ্রোহে ব্যতিব্য্ত 
হুইয়! পড়িয়াছিল। কেহ সাগ্রাজোর সীমান্তভাগ অতিক্রম করিতে 
গারিত না। এই সময়ে হিউয়েন্থ সাঙ্গ এবং আর; কয়েক জন পুরোহিত 
পরিভ্রমণে বাহির হইবার জন্ত সম্রাটের নিকটে আবেদন করিলেন ।, 
আবেদন অগ্রাহ্য হইল। হিউয়েন্থ সাঙ্গের সতীর্ঘগণ নিরস্ত হইলেন । 


হিউয়েম্থ'গ্াঙ্গের ভারত-ভ্রমণ। ১২৫ 


কিন্তু হিউয়েস্থ সাঙ্গ ভারতবর্ষে আসিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। 
তাহার প্রতিজ্ঞা ক্মলিত হইল না। তিনি প্রাণ পর্য্যস্ত পণ করিয়া! 
আপনার প্রতিজ্ঞা পালনে উদ্যত হইলেন। 

ত্রীঃ ৬২৯ অবে ছাবিবিশ বৎসর বয়সে হিউয়েহুসাঙ্গ এইরূপ অবি- 
চলিত হৃদয়ে বুদ্ধের পবিত্র নাম শ্মারণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষে যাত্রা করি- 
লেন। তিনি প্রথমে পীত নদীর (হোয়াং হো) তীরে আসিলেন। 
এই স্থানে ভারতবর্-াত্রিগণ একত্র হইয়া থাকে। স্থানীয় শাসন- 
কর্তা সকলকে ীমাস্তভাগ অতিক্রম করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু হিউয়েন্থ সাঙ্গ অপরাপর বৌদ্ধদিগের সাহায্যে শাস্তি-রক্ষকগণের 
দৃষ্টি পরিহার পূর্বক যাত্রা করিলেন। অবিলম্বে চরগণ তাহার 
অনুসন্ধানে প্রেরিত হুইল। কিন্তু এই তরুণবয়স্ক বৌদ্ধ যতি কর্তৃ- 
পক্ষের নিকট এরূপ অসাধারণ অধ্যবসার এবং এরূপ অবিচলিত দু 
প্রতিজ্ঞার নিদর্শন দেখাইলেন যে, বর্তৃপক্ষেরা আর কোনরূপ আপত্তি 
না করিয়া তাহাকে যাইতে অঙ্গমতি দ্রিলেন। এপর্য্স্ত ছুই জন 
বন্ধু তীহার সঙ্গে আসিতেছিলেন। এই খানে তাঁহারা তাহাকে 
পরিত্যাগ করিলেন। হিউয়েস্থ সাঙ্গ পরিচালক-বিহীন ও বন্ধু-বিহীন 
হইয়া পড়িলেন। তিনি ভক্তিভাবে উ্থীসনা করিয়া আপনার বল; 
বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে এক ব্যক্তি তাহার 
পথ-প্রদর্শক হইতে সম্মত হইল.। হিউয়েসথসাঙ্গ ইহার সঙ্গে লিরা- 
পদে কিয়দূর অগ্রমর হইলেন । কিন্তু এই পৎগ্রদর্শকও মরুভূমির 
নিকটে আগিয়া তাহাকে ছাড়িয়া গেল। এখন আরও পাঁচটা খন 
অতিক্রম করা বাকি ছিল:। প্রতি গুম্বজে রক্ষিগণ দিবারাত্রি পাহারা 
দিত। এদিকে স্থবিভ্তৃত মরুভূমিতে অঙ্থের পদচিহ্ন বা. কঙ্কাল ব্যতীত 
পথজ্ঞাপক অন্য কোন চিহু ছিঙগনা। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, হিউয়েছ: 
সাঙ্গ বিচলিত হইলেন না) তিমি মৃগতৃষিকার ধিত্রান্ত হুইয়াও 
বীরভাবে প্রথম গুষজের, নিকট উপনীত হইনেন।, এইখানে রক্দি- 
বেন নিক্ষিত্‌ বাপে, তীহার খীপবাধূর অবদান হইত পািত 


১২৬ ভারত-কাহিনী। 


কিন্ত একজন ধর্মনিষ্ঠ বৌদ্ধ এই স্থানের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি 
সাহসী তীর্ঘযাত্রীকে যাইতে অনুমতি করিলেন, এবং অন্তান্ত 
গুম্বজে যাইতে ই'হার কোনরূপ অস্থুবিধা না হয়, তজ্জন্য তত্রত্য 
অধ্যক্ষদিগের নামে এক একথানি পত্র লিখিয়া দিলেন। ছিউয়েস্থ 
সাঙ্গ গুস্বজ সকল অতিক্রম করিয়া, আ্লার একটা মরুভূমিতে উপস্থিত 
হইলেন। ছুর্ভাগ্যক্রমে এই খানে তিনি পথহারা! হইয়া পড়িলেন। 
যে চর্ম-্ভী্ডে করিয়া তিনি জল আনিতে ছিলেন, হঠাৎ তাহা ফাটিয়া 
গ্রেল। হিউয়েস্থসাঙ্গ পথহারা! হইয়া! সেই ভীষণ মরুভূমিতে জলের 
অভাবে বড় কষ্টে পড়িলেন। তাহার অটল সাহস ও অধ্যবসান় 
এতক্ষণে বিচলিত-প্রীয় হইল। তিনি প্রতিনিবৃ্ত হইতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। অকন্মাৎ তাহার গতিরোধ হইল। অবন্মাৎ যেন কোন 
অভাবনীয় শক্তির প্রভাবে তাহার সাহস ও অধ্যবসায় উদ্দীপ্ত 
হইয়া উঠিল। হিউয়েস্সাঙ্গ কহিলেন, “আমি শ্লপথ করিয়াছি, যাবৎ 
ভারতবর্ষে উপনীত না হই, তাবৎ গ্রতিনিবৃত্ত হইব না। তবে 
কেন আমার এমন ছুর্মতি হইল? কেন আমি ফিরিয়া যাইতে 
উদ্যত হুইলাম ? পশ্চিমে যাইতে প্রাণ ঘায়, তাহাও ভাল। তথাপি 
জীবিত অবস্থায় পূর্বদিকে ফিরিব না।” হছিউয়েস্থসাঙ্গ আবার পশ্চিম 
দিকে ফিরিলেন, এর বিন্দু জলপান না করিয়া চারি দিন পাঁচ 
রাত্রি সেই ভয়ঙ্কর মরুভূমি দিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি এই 
সময়ে কেবল পরিত্র ধর্ম-পুস্তক হইতে উপদেশ সকল আবৃত্তি করিয়! 
হৃদয়ের শান্তি সম্পাদন করিতেন। তরুণবয়স্ক ধর্শুরীর এইরূপে 
কেবল ধর্ত্মোপদেশের বলে বলীয়ান হইয়া, একটা বৃহৎ হ্রদের তটে 
সমুপস্থিত হুইলেন। এই জনপদ তাহাদিগের অধিকৃত। তাতাঁঁ 
বের হিউয়ে্সাঙ্গকে আঁদর সহকারে গ্রহণ করিল। এক জনন তাতার 
ভূপতি বৌদ্ধধন্্ীবল্বী ছিলেন। তিনি ছিউয়েন্থ সাঁজকে আপনার 
লোকদিগের ধর্শোপদেষ্টা করিয়া রাখিনার স্বন্ত বিশেষ প্রয়াস 
লাইতে লাগিলেন। হিউয়েন সাঙ্গ ইহাতে দম্মত হুইযেন না। তাত 


হিউয়েম্থ সাঙ্গের তারত-ভ্রমণ ৷ ১২৭ 


ভূপতি শেষে বড় পীড়াপীড়ি আরস্ত করিলেন। কিন্ত হিউয়েস্থ সালের 
হৃদয় বিচলিত হইল ন।| হিউয়েস্থসাঙ্গ দৃঢ়তার সহিত কহিলেন, 
“ভূপতির ক্ষমতা আছে, কিন্ত আমার মন এবং আমার ইচ্ছার 
উপর তিনি কোনও ক্ষমতা! কাঁপন করিতে পারেন না।” এইবূপে 
আবদ্ধ হইয়া, হিউয়েস্থসাজ তাতাঁর রাজ্যে আপনার দেহ পাত করি" 
বার জন্ত পান-আহার হইতে বিরত হইলেন। তাঁতার তপতি এই 
দরিদ্র যাতিকে আপনার মতে আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করি- 
লেন, কিন্তু কৃতকার্ধ্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে বাধ্য হইয়! 
তাহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। হিউয়েস্থ সাঙ্গ এক মাস কাল 
এই ভূপতির রাজ্যে আবদ্ধ ছিলেন, এক মাস কাল তৃপতি ও তদীয় 
পারিষদগণ আপনাদের পবিত্রস্বভাব অতিথির নিকট ধন্মোপদেশ 
শুনিয়াছিলেন। এখন তাতার-রাঁজের আদেশে বহুসংখ্য অনুচর হিউয়েস্ছ 
সাঙ্গের সঙ্গে যাইতে প্রস্তত হইল। যে চব্বিশ জন রাজার অধিকার 
দিয়া, এই তীর্ঘযাত্রীর দল যাইবে, ভাতার ভূপতি তাহাদের প্রত্যেকের 
নামে এক এক খানি পত্র দ্িলেন। হিউয়েস্থ সাঙ্গ এই অনুচরগণের 
সহিত অনেক গুল তৃষার-মণ্ডিত ছুর্গম গিরি অতিক্রম পূর্বক বক্তা 
ও কাবুলী্তান দিয়! ভারতবর্ষে উপনীত হন। এই সকল তুষারসমা* 
চ্ছাদিত পর্কত-শ্রেণী অতিক্রম করিতে সাঁত দিন লাগিয়াছিল। ইহার 
মধ্যে তীহার চৌদ্দ জন অনুচর নষ্ট হয়। 
হিউয়েন্ সাঙ্গ মধ্য এশিয়ায় সভ্যতার উন্নতি দেখিয়া সন্থষ্ট হন। 
এই ভূখণ্ড আদিম আর্য জাতির আদি নিবাস-ভূমি। প্রাচীন আর্ধ্যগণ 
এই স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে উপনিষেশ স্থাপন পূর্বক মভ্যতার 
উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। থ্রীঃ সপ্ত শতাব্দীতে মধ্য এশিয়া বাণি 
ল্গযের জন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। লোকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাত যুগ্রা' ব্যবহার 
করিত। স্থানে স্থানে বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল মঠে বৌদ্ধ 
ধর্ম-পুত্তক কল অরধীত হইত। ক্ৃঘিকার্ষ্যের অবস্থা ভাল ছিল। 
ছা যব। আর প্রভৃতি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন ভুইত। অধিঃ 
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বাদীর! রেশম ও পশমের পরিচ্ছদ পরিধান করিত| প্রধান গ্রধান 
নগরে সঙ্গীত-ব্যবসায়ীরা গান-বাদ্যে আসক্ত থাঁকিত। এই জনপদে 
বৌদ্ধ ধর্মেরই প্রাধান্য ছিল, স্থানে স্থানে অগ্নির উপাসনাও হইত। 
প্রাচীন সময়ে গ্রীসের রাজধানী এথেন্স যেমন বিদ্যা ও সভ্যতার 
প্রধান স্থান বলিয়া, সমস্ত ইউরোঁপে সম্মানিত হইত, এ সময়ে মধ্য 
এশিয়ায় সমরকন্দ নগরেরও তেমনি প্রতিপত্তি ছিল। পার্খবর্তী 
স্বানের অধিবাসীরা সমরকন্দ-বাঁসিদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণ 
করিত। বিষয়-প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে মধা এশিয়ার অবস্থা এখানে 
বর্ণিত হইল। হিউয়েস্থ সাঙ্গ যেখানে গিয়াছেন, যাহা কিছু দেখিয়া- 
ছেন, তৎসমুদয়েরই বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন । দূর-দর্শিতার গভীরতায়, 
ভাবের উচ্চতায় ও বর্ণনার প্রাঞ্জলতায় তীহাঁর দ্রমণ-বৃত্তীস্ত পৃথিবীর 
ইতিহাসে অতি উচ্চ স্কান পাবার যোগ্য । এই ভ্রমণ-বৃতাস্ত 
প্রকাশিত হওয়াতে এতিহাসিক ক্ষেত্র অভিনব প্রশান্ত জ্যোতিতে 
আলোকিত হইয়াছে। 

_ হিউয়েন্থ সাক্গ মধ্য এশিয়া অতিক্রম পূর্বক কাবুল দিয়া, পুরুষপুরে 
(পেশাবর) উপনীত হন, এবং এই স্থান হইতে কাশ্দীরে গমন করেন । 
ইহার পর তিনি পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অতিক্রম পূর্বক মগধে 
উপস্থিত হন। এত দিনে এই অধ্যবসায়-সম্পন্ন ধর্মবীরের বাসন! 
চরিতার্থ হয়। বিদেশী ধর্মবীর আপনাদের পবিত্র তীর্থ-_কপিলবস্ত 
শ্রাবস্তী, বারাঁণনী, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি দর্শন করিলেন, মধ্য ভারতবর্ষের 
অনেক স্থান দেখিলেন, বাঙ্গালায় যাইয়া, বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থার অনু- 
সন্ধান লইলেন, দক্ষিণাপথ পরিভ্রমণ পূর্বক ৃষ্কোদর্শিতা সংগ্রহ করি- 
জেন; একে একে তারতবর্ষের প্রায় সমুদয় প্রধান হ্থানই তাহার দৃষ্টি 
গোচর হইল, তিনি প্রধান প্রধান স্থানে প্রধান প্রধান লোকের সহিত 
জালাপ করিয়া, এবং গ্রধান প্রধান সংস্কৃত ও বৌদ্ধবর্শ গ্রন্থ সকল 
পড়িয়া ক্রমে জ্ঞানী ও বহদর্শী হইয়া উঠিলেন। সহায়-সম্পরন লোকে 
বাহ! নিতে পারেন নাই? একটা অন্হীত, বিদেশী দরিদ্র যুবক আপ. 
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নার সাহস ও উদ্যম, ইহার উপর আপনার অসাধারণ ধর্ধ-নিষ্ঠার বলে 
তাহা সম্পন্ন করিয়া ভুলিলেন। দক্ষিণাপথ হইতে হিউয়েস্থ সাঙ্গ 
সিংহল স্বীপে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু কাঁধীপুরে 
(কঞ্চিবিরম) আসি! শুনিলেন, দিংহল দ্বীপ আত্যস্তরীণ সংগ্রামে 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এজন্ত তিনি দিংহলে গেলেন নাঁ, কঞ্চি- 
বিরম হইতে করমণ্ুল উপনূল দিয়া কিরদূর আসিয়া, দক্ষিণাপথ অতি- 
ক্রম পূর্বক মলবার উপকূলে উপস্থিত হইলেন এবং সেখান হইতে 
সি্ধুনদ দিয়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান প্রধান নগর দর্শন পূর্বক মগধে 
প্ত্যাগমন করিলেন। হিটয়েস্থ সাঙ্গ এই স্থানে তাহার সদাশয় 
করেন। চু পর এই রি স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তত 
হুইলেন। তিনি পঞ্জাব ও কাবুলীস্তান দিয়! মধ্যে এশিয়ার উন্নত 
ভূখণ্ডে আমিলেন এবং তুর্কীস্তান, কাসগড়, ইয়ারকন্দ ও খোটানের 
রাজধানীতে কিছু কাল থাকিয়া, যোল বৎসর কাল ভ্রমণ, অধ্যয়ন, 
ও বিদ্ববিপত্তির সহিত সংগ্রামের পর ত্বীঃ ৬৪৫ অন্ষে অপনার গরীয়সী 
জন্ম ভূমিতে পদার্পণ করিলেন । 
এইবপে সদাশন্ন ধর্মবীরের ভ্রমণ-কার্ধ্য  সমাণ্ত হইল, এইকূপে 
সদাঁশয় ধর্মবীর গৌরবশ্শ্রীতে সমুন্নত হইয়া, দীর্ঘকালের পর স্বদেশে 
প্রত্যাগত হইলেন। তাহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চারি দিকে 
বিস্তৃত হইয়াছিল। সম্রাট, এই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি-শালী দরিদ্র পরি- 
ত্রাজকের উপযুক্ত অতার্থনা করিতে ক্রুটী করিলেন না। এক সময়ে 
চরগণ যাহার অনুসন্ধানে প্রেরিত হইয়াছিল, সশস্ত্র শাস্তিরক্ষকগণ 
যাকে আবদ্ধ করিয়া রাধিযার আদেশ পাইয়া ছল, তিনি এখন 
্রতৃত সম্মানের সহিত পরিগৃহীত  হইলেন। চীনের: রাজধানীতে. 
তাহার প্রবেশ-সময়ে মহোঁৎসবের অনুষ্ঠান হঈটতে লাগিল। রাজপথ 
মকল কার্পেটে আচ্ছাদিত হইল, ভাহার উপর গন্ধ পুষ্প সফ্ধা 
শোভা বিকাশ করিতে লাগিল, স্থানে স্থানে য়-পতাঁকা সকল বাহু 
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রে প্রকম্পিত হইতে লাগিল, পৈনিৰ পুরুষেরা পথের উভয় পারে 
শ্রেণীবদ্ধ হইয়! দঁড়াইল, প্রধান প্রধান রাজপুকুষেরা আপনাদের 
বিখ্যাত পরিব্রাজককে অভিনর্ণন করিয়া আগিতে. গেলেন।. দরিষ্র 
ধর্মবীর আপনার কৃতকার্য;তার গৌরবে উন্নত হইলেও বিনআ্রভাবে এই 
মহোৎসবের মধ্যে রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। পার্খবর্তী স্থানের 
ঘৌদ্ধ পুরোহিতগণ তাহার অন্ুগমন করিতে লাগিলেন । হিউয়েন্ব সাঙ্গ 
ুদ্ধর স্বরণ, রৌপ্য ও চন্দনকাষ্ঠময় প্রতিমূর্তি এবং ৬৫৭ খানি গ্র্থ সঙ্গে 
আনিয়াছিলেন। পঙ্াট, ইহাতে যারপর নাই খন্ষ্ট হইয়া, আপনার 
সুসজ্জিত প্রাসাদে তাহাকে যথোচিত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন, 
এবং তাহার বিদ্যা, অভিজ্ঞতা ও গুণের প্রশংসা! করিয়া, তাহাকে 
সাত্রাজ্যে্র একটা প্রধান কর্ম গ্রহণ করিতে অন্ুয়োধ করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু হিউয়েস্ সাঙ্গ বিনীতভাবে ইহাতে অনন্মতি প্রকাশ 
করিয়া, বুদ্ধের জীবনী ও নিয়মাবলীর পর্ধ্যালোচনায় আপনার অবশিষ্ট 
জীবন অতিবাহিত করিবার অভিপ্রীয় জানাইলেন। সম্রাট, সন্ত 
হুইয়! তাঁহাকে আপনার ভ্রমণ-বৃততীস্ত লিখিতে অন্থরোধ করিলেন । 
তাহার জন্য একটা মঠ নির্দিষ্ট হইল । এই স্থানে তিনি অপরাপর বৌদ্ধ 
পুরোহিতগণের সহিত একত্র হইয়া» ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত পুস্তক 
লমূহের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ভ্রমণ-ৃত্বাত্ত শীঘ্র লিখিত 
ও প্রকাশিত হইল। কিন্তু সংস্কৃত পুথি সমূহের অনুবাদে তাহার 
অনেক দিন .লাগিয়াছিল। 'কধিত আছে, হিউয়েম্থ সাঙ্গ বহুসংখ্য 
সতীর্ধের সাহায্যে ৭৫০ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করেন। এই সকল 
গ্রন্থ ১,৩৩৫ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছিল। অন্থবাদ-সময়ে তিনি প্রায়ই 
গ্রন্থের ছুরহ অংশের অর্থ পরিগ্রহের জন্য নির্জনে চিন্তা করিতেন। 
চিন্তা! করিতে করিতে তাহার মুখমণ্ডল হঠাৎ প্রসন্ন হইত, হঠাৎ 
যেন কোন অনিন্তযপূর্ঘ আলোকে তাঁহার নেত্দ্বয় উজ্জল হইয়া 
উঠিত। ঘোর অন্ধকাঁরময় শ্থানে পরিভ্রমণ সময়ে পথিক সহসা 
হুর্ষ্যের আলোক পাইলে যেমন প্রফুল্ল হয়, হিউয়েস্থ সাঙ্গ চিত্ত করিতে 
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করিতে ছুরূহ অংশের তাৎপর্য পরিগ্রহ করিয়া, তেমনি প্রফুল্ল 
হইতেন। 

এইরূপে ধর্ম চিস্তা, গ্রন্থ প্রণয়ন ও গ্রন্থ প্রচার করিয়া, হিউয়েস্থ 
সাঙ্গ ক্রমে প্রহিক জীবনে চরম সীমায় উপনীত হইলেন। তিনি 
মৃত্যুসময়ে আপনার সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ 
করিলেন, এবং আত্মীয় ও বন্ধুপ্দগকে ডাকিয়া, তাহাদের নিকট 
বিদায় লইলেন। এই অন্তিম সময়েও তীহীর প্রসন্নতার কোন 
ব্যত্যয় হয় নাই। তিনি প্রশান্তভীবে কহিলেন, “সৎকার্ধ্য প্রযুক্ত 
আমি যে কিছু প্রশংসা পাইজে পারি, তাহা কেবল আমার নিজের 
প্রাপ্য নয়। অপরাপর লোকেও তাঙ্থার অংশ গাইবার যোগ্য ।» 
রী: ৬৬৪ অবে হিউয়ে্থ সাক্গের মৃত্যু হয়। প্রায় এই সময়ে বিজয়ো- 
মনত মুমলমানেরা প্রাচ্য ভূখণ্ড নর-শোঁণিতে রঞ্রিত করিতেছিল, এবং 
এই সময়ে জর্শশীর অন্ধকারময় আরণ্য প্রদেশে গ্রীষটধস্্ের আলোক 
ধীরে ধীরে বিকাশ পাইতেছিল। 
_ হিউয়েস্থ সা্গের সময়ে- ভারতবর্ষে হিনু ও বৌদ্ধ, উভন ধর্মই 
প্রাধান্য ছিল। হিন্দু দেব-মনিরের পারে বৌদ্ধ মঠ আপনার গৌরব 
রক্ষা করিতেছিল। ব্রাহ্গণ ও শ্রমণ, উভয়েই নিরাপদে ও নিরু- 
দ্বেগে আপনাদের ধর্ধান্থমোদিত কার্ধ্যের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন। 
বৌদ্ধ উপাপক-সমূহ “সঙ্ঘ নামে অভিহিত হইত। হিউয়েস্সাঙ্গ যে 
পথে ভারতবর্ষে উপনীত হন, সে পথের পার্ববর্তী তৃখণ্ডে বৌদ্ধধর্থের 
ভবস্থা! উন্নত ছিল। কপিশ! রাজ্যে (বর্ডমান' কাবুলীত্তান) একজন 
ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিতেন। এইখানে এক শতটা মঠে ছয় 
ছাজার শ্রমণ থাকিতেন। এতত্যতীত বছুসংখ্য দেব-মন্দির ছিল। 
সন্্যাসিগণ কেছ উলঙ্গ :অবস্থায় থাকিত, কেহ সমস্ত দেহে ভম্ম 
মাধিত, কেহবা কপাল-সমৃহ অলঙ্কারের স্তায় ধারণ করিত। 
পেশাবর এই কপিশা রাক্বের অধীন ছিল। এই স্থানে 
মহারা্ অশোক ও কনিষের নির্শিত বহুদংখ্য ভগ মঠ ও স্বপ) 
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কালের অনন্ত শক্তির পরিচয় দিতেছিল। কাশ্সীরের রাজ! হিন্দু 

ধন্মের পরিপৌষক ছিলেন, স্থৃতরাং এই রাজ্যে হিন্দুধর্মের প্রাধান্ঠ 

ছিল। থানেশ্বর ও মধুরায় হিন্দুধর্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্শেরও প্রাদুর্ভাব 
দেখা যাইতেছিল। হিউয়েস্থ সাঙ্গ কুক্ক্ষেত্রের বিস্তীর্ঘ প্রান্তরে ক্ষত্র 

বীরগণের বৃহদাকার কষ্কাল-সমূহ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। 

এই সময়ে কান্তকুক্জ রাজ্য বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। বৈশ্যবংশীয় হর্ষবর্ধন 

শিলাদিত্য এই স্থানের অধিপতি ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে ও পশ্চিমে 

অনেক রাজ্য আপনার জয়-পতাকায় শোভিত করেন। ভারতবর্ষের 
সাঠার জন রাজ! তাহার করদ হন। মহারাই্-রাজ পুলকেশ ব্যতীত 

সাহসে ও পরাক্রমে ভারতবর্ষে শিলাদিত্যের কোনও প্রতিঘন্দী ছিল 
না। শিলাদিত্য বৌদ্ধধর্শের এক জন প্রধান পরিপোষক ছিলেন। 

তিনি এই ধর্মের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করেন । অযোধ্যায় বৌদ্ধ 
ধর্ম হিনুধর্মকে অতিক্রম করিয়া উঠিতেছিল। প্রয়াগে হিন্দধর্থে- 
রই প্রাছুর্ভাব দেখা যাইতেছিল। শ্রাবন্তীতে : বৌদ্ধধর্মের ক্রমে 
অবনতি হইতেছিল॥ হিউয়েস্থ সাঙ্গ বুদ্ধের জন্মভূমি কপিলবস্তুর তগ্া- 
বশেষ দেখিয়া ছুঃখিত হন। বুদ্ধ বারাণসী প্রভৃতি যে কয়েকটা 
নগরে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ে ত্রাহ্মণ- 
দিগের ক্ষমতা ক্রমে বদ্ধমূল হইতেছিল। বৈশালী ভগ্রদশীপন্ন এবং 
উহার মঠ সকল পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। মগধর পর্ণশটি মঠে 
দশ সহস্র শ্রমণ বাদ করিতেন। এতদ্যতীত হিন্দুদিগের বহুসংখ্য 
দেব-মন্দির ছিল। ষে প্রাচীন পাটলীপুত্র এক সময়ে সুরাজকতা ' 
ও সমৃদ্ধির মহিমায় ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যকে অধঃক্কৃত করিয়াছিল, . 
কালের কঠোর আক্রমণে এই সময়ে তাহার পূর্বব গৌরব সমস্তই 
বিলুপ্ত হইয়। গিয়াছিল। ইহার বৃহুসংখ্য অট্টালিকা ও বহসংখ্য 
মঠের ভগ্রাবশেষ প্রায় চৌক্গ মাইল ব্যাপিক্কা রহিয়াছিল। হিউয়েস্থ 
সাঙ্গ যখন বুদ্ধ গল্লায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন নালল্দায় যাইবার 
জন্য নিমন্তিত হন। নালন্দা গয়ার নিকটে) কেহকেহ বর্তদাদ 


হিউয়েম্থসাঙ্গের ভায়ভ-ভ্রমণ | 5৩৩৬ 


বড়গাওকে প্রাচীন নালন্দা বলিয়া নির্দেশ করেন। যাহাহউক, নালন্দা 
বৌদ্ধদ্দিগের পরম. পবিত্র তীর্ঘস্থান' বলিয়া! গ্রসিদ্ধ। বধিত আছে» 
এই স্থানে একটা আত্্কানন ছিল । কোন ধনাঢ্য বণিক উহা! বৃদ্ধকে 
ঘন করেন ॥ বুদ্ধ এই আত্ত্রকাঁননে অনেক দিন অতিবাহিত করি- 
যাছিলেন। ক্রমে এই স্কানে একটা বিদ্যায় শ্রৃতিষ্িত হয়। ভিন্নঃ 
ভিন্ন ষময়ের ধর্ম্পরাম্নণ বৌদ্ধ বৃপতিগণের দানশীলতায় ক্রমে এই 
বিদ্যা-মনির সন্প্রদারিভ ও উন্নত হইয়া উঠে। নাঁলন্দীর সঙ্ঘারাঁম, 
এই বময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে সর্বপ্রধান বৌদ্ধবিদ্যালয় বলিয্ন! প্রসিদ্ধ 
ছিল। বৌদ্ধদিগের আঠারটা ভিন্ন ভিন্ন দলের দশ হাঁজার শ্রমণ 
এইথানে থাকিয়া, ধর্মশান্ত্র এবং ন্যায়, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য 
ও চিকিৎসা বিদ্যার আলোচন| করিতেন। মনোহর বৃক্ষবাটিকাস্ধ' 
এই সঙ্বারাম পরিশোতিত ছিল । ছত্বটা চারিতল বৃহৎ অট্রালিকায় 
শিল্ষার্থিগণ বাস করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিবার 
জন্য এক শতটী গৃহ ছিল। এতদ্্যতীত শান্ত্জ্ঞদিগের পরম্পর সন্গি- 
জনের জন্ত মধ্যস্থানে অনেকগুলি বড় বড় ঘর সুসজ্জিত থাকিত। 
মহারাজ শিলাদিত্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থিদিগের আহার, পরিধেষ্' 
ও ওষধাদির সমস্ত ব্যয় নির্ধ্ধাহ করিতেন। নগরের কোলাহল 
এই স্থানের শাস্তি ভঙ্গ করিত না, সাংসারিক প্রলোভন ইহার 
পবিত্রতা বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইত না। শিক্ষার্থিগণ এই পবিত্র 
শান্তিনিকেতনে প্রশান্ততাবে শান্তরচিস্তায় নিবিষ্ট থাকিতেন। নার- 
ন্দার সঙ্ঘারাম কেবল বাহসৌন্র্য্যের জন্ত. প্রসিদ্ধ ছিল না» 
আভ্যন্তরীণ সৌনর্ধ্যেও ইহা ভারতবর্ষে খ্যাতি লাভ করিম্নাছিল। 
ইছার শিক্ষকগণ জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় ভারতবর্ধে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং 
ইহার শিক্ষার্থগণ শাস্ত্রালোচনা! ও শাস্্রচিস্তান্ন ভারতবর্ষে প্রতিপত্তি 
সঞ্চয় করিম্বাছিলেন। এই প্রসিদ্ধ বিদা-মলিরের প্রধান অধ্যাপকের 
নাম শীলভদ্র। ইনি কেবল বশ্বসে বৃদ্ধ ছিলেন না, শা্তজ্ঞানেও বৃদ্ধ 
বলিয়া সাধারণের নিকট সম্মানিত ছিলেদ। সমস্ত শান্ই ইহীর, 
১২ 
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আয়ত্ত ছিল। অসাধারণ ধন্-পরতায়, অসাধারণ অভিজ্ঞতায় এবং 
অসাধারণ দূরদর্গিতায় এই বর্ষীয়ান্‌ পুরুষ নালন্দার ইত 
করিয়াছিলেন। 

হিউয়েন্থসাঙ্গ ভারতীর এই লীলা-ভূমিতে যাইতে নিমন্ত্িত হন। 
তিনি অভিপ্ততা-সংগ্রহ মানসে যেরূপ কষ স্বীকার করিয়া, ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিলেন, তাহা শ্রমণদিগের অবিদ্িত ছিল না'। নালন্দা 
শ্রমণগণ এই প্রপিদ্ধ পরিব্রাজকের পরিচয় লইতে সাতিশয় উৎসুক 
হইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার! হিউয়েস্থসাঙ্গকে আদর সহকারে 
আহ্বান করিলেন। চারি জন অভিজ্ঞ শ্রমণ নিমন্ত্রণপত্র লইয়| হিউয়েস্থ 
সাঙ্গের নিকষ্টে উপস্থিত হইলেন। হিউয়েন্থ সাঙ্গ বিনস্রভাবে নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ পূর্বক তাহাদের সহিত নালন্দায় আদিলেন। সঙ্বারামে প্রবেশ- 
সময়ে ছুই শত জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রমণ আপনাদের প্রসিদ্ধ অতিথিকে যথোঁ- 
চিত অভ্যর্থনাপহকারে গ্রহণ করিলেন। ই'হাদের পশ্চাতে বহুসংখ্য 
বৌদ্ধ, কেহ ছত্র ধরিয়া, কেহ নিশান উড়াইয়া, কেহু সুগন্ধি পুষ্প 
সমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া, কেহ বা গম্ভীরস্বরে অতিথির 
প্রশংসা-গীতি গাইয়া, তাহাকে শতগুণে মহীয়ান্‌ করিয়া তুলিলেন। 
এইকূপ আদর ও সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইয়া, হিউয়েসসাঙ্গ 
প্রথমে সঙ্ঘারামের শ্রদ্ধাম্পদ্দ অধ্যক্ষের নিকটে আসিলেন। শীলভদ্র 
বেদীতে বদিয়াছিলেন ; হিউয়েন্থসাঙ্গ বেদীর সম্মুখে আসিয়া বিনয়- 
নত্রতার সহিত বর্ষীয়ান্‌ পুরুষকে অভিবাদন করিলেন। এই অবধি 
হিউয়েস্সাঙ্গ শীলভৃদ্রের শিষ্য-শ্রেণীতে নিবেশিত হন| মঙ্ঘারামের 
একটা উৎকৃষ্ট গৃহে তাহাকে স্থান দেওয়। হয়, দশ জন শ্রমণ নিয়ত 
ত্বাহার শুশ্রষ! করিতে থাঁকেন, মহ্থারাজ্র শিলাদিত্য তাহার দৈনন্দিন 
ব্যয় নির্বাহ করেন। হিউয়েন্থসাঙ্গ এইক্কপে নকলের আদরণীয় 
হইয়া, পাঁচ বসর নালন্দার সঙ্ঘারামে ছিলেন, পাঁচ বৎসর মহাপ্রাজ্ 
শীলভদ্রের পাদমূলে বসিয়া, পাণিনির ব্যাকরণ, ত্রিপিটক ও ত্রান্দণ- 
দিগের সমুদয় শান্ত অধ্যয়ন, পূর্ববক অভিজ্রতা লাত করিয়াছিলেন। 
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এখন এই পবিত্র বিদ্যা-মন্দিরের পূর্বতন সৌনধর্য নাই, কালের 
ফঠোর আক্রমণে নালন্দা! এখন ভগ্দশার্ন পতিত রহিয়াছে। 
হিউয়েছ্সাঙ্গ নালন্দা হইতে বাঙ্গালা, দক্ষিণাপথ ও মধ্যতারতবর্ষে 
গমন করেন। এই সকল জনপদের কোথাও বৌদ্ধধর্মের প্রাধানা, 
কোথাও বা বৌদ্ধধর্মের অবনতি পরিলক্ষিত হয়। আগামে হিন্দু- 
ধর্শের প্রাছুর্ভাব ছিল। এই স্থানের অধিপনত ব্রাহ্মণ । ইনি “কুমার? 
বলির প্রসিপ্ধ। কুমার, শিলাদ্িত্যের করদ .ছিলেন। তাত্রলিপ্ত 
( তমোনুক) একটা প্রধান বনার ছিল। হিউয়েন্সাঙ্গ এই স্থানে 
বানিজ্যের উন্নতি দেখিয়া বিম্মিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে মহাঁ- 
ধাষ্ট্রের অবস্থা উন্নত ছিল। শ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর মরহান্টাগণ বর্তমান 
নময়ের মারহাট্রাদিগের ন্যায় খর্বকায় ও কদাকার ছিল না। তাহারা 
রাজপুতদিগের ন্যায় দীর্ঘক্কায়, সরল-্বভাব, সাহসী ও বলিষ্ঠ ছিল। 
কোপন-স্বভাৰ হইলেও তাহারা কৃতজ্ঞতা হইতে বিচ্যুত হইত না। 
তাহার! মিত্রের সাহাষ্য করিতে এবং শক্রর অনিষ্ট করিতে সর্ধদ! 
প্রস্তুত থাকিত। তাহাদের এতদূর আত্ম-সন্মানবোধ ছিল যে, 
শত্রুকে পূর্বে না জানাইয়া, তাহার অপকারে অগ্রসর হইত না। 
তাহারা পলায়িতের পশ্চান্ধাবিত হুইত, কিন্তু শরণাগতের উপকার 
করিত। তাহাদের সেনাপতিরা যুদ্ধে পরাজিত হইলে নারীজাতির 
পরিচ্ছদ পরিত, এবং প্রায়ই আত্মহত্যা করিয়া, আত্মাবমাননার্‌ 
শান্তি করিত। তাহার! যুদ্ধে যাইবার পূর্বে মদিরাপানে উন্ত্ত 
হইত, এবং আপনাদের হৃম্তী গুলিবেও এইকপে প্রমত্ত করিয়া 
তুলিত। যুদ্ধোস্মত্ত থাকিলেও মরহাঁট্ার! শান্ত্রালোচনায় অমনো- 
যোগী ছিল না। তাহারা. যথানিয়মে বিদ্যাভাস করিত। মর- 
হাটটাদের প্রায় অর্ধাংশ বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল। ক্ষত্রিয়রাজ পুলকেশ 
এই সময়ে মহারাষ্ট্রে আধিপত্য করিতেছিলেন। ইনি যেমন উদার- 
স্বভাব, তেমনি অভিজ্ঞ ছিলেন। ই'হার দান-শক্তির অবধি ছিল না। 
প্রজারঞজকতা-গুপে ইনি সাধারণের বড় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। 


১৩৬ ভারত-কাহিনী ॥ 


গ্রজারা কারমনৌবাক্যে ই'হীর আদেশ পালন করিত। মহারাজ 
শিলাদ্দিত্য অনেক স্থান আপনার বিজয়-পতাকায় শোভিত করেন, 
কিন্তু মহারাষ্ট্রাজ পুলকেশকে তিনি পরান্বিত্ব করিতে পারেন 
নাই। 

হিউয়েস্থসাঙ্গ ভারতবর্ধীর়দিগের সরলতা ও সাধুতার প্রশংসা 
করিয়াছেন। ভারতবর্ধীয়ের) প্রবঞ্চনা বাঁকোন বিষয় জাল করিত 
না। তাহারা শপথ দ্বারা আপনাদের প্রতিশ্রুতি দৃ়তর কবিত, 
এবং কোনরূপ পাপ করিলে পরলোকে কঠোর শাস্তিভোগের আশ- 
স্কায় ভীত থাকিত। তাহাদের আচাঁর ক্যবহ্থার সরল ও তদ্র এবং 
তাহাদের স্বভাব শান্ত ও নত ছিল। হিন্দুদের বিচার-কা্ধ্য সাতি- 
শয় সরলভাবে সম্পন্ন হইত। কঠোরতম শান্তি ছিল না। বিদ্রো- 
হিদিগের প্রাণদণ্ড হইত না, তাহারা কেবল যাবজ্জীবন কারা- 
বদ্ধ থাকিত। বেত্রাঘাত বা অন্ত কোনদ্ষপ দৈহিক শান্তি 
প্রদানের নিয়ম ছিল না। কিন্তু যাহারা ন্যায়ের অন্যথার্ঠরণ 
করিত, বিষবস্ততা হইতে বিচ্যুত হইত, কিংবা পিতা মাতার প্রত 
কর্তবা সম্পাদনে ওদাসীন্য দেখাইত, তাহাদের হুত্তপদ বা নাসা 
কর্ণ ছেদন করা হইত। প্রকাশ্য স্থানে সাধারণের সমক্ষে দণ্ড 
বিধান করা হইভ না। দৌষ স্বীকার করাইবার জন্য বেত্রা 
ঘাতের নিয়ম ছিল না। যদ্দি অপরাধী সরলভাবে আপনার দোষ 
হ্বীকার করিত, তাহা! হইলে তাহার প্রতি যথাযোগ্য দণ্ড বিহিত 
হইত। কিন্তু যদি কেহ ইচ্ছা! করিয়া আপনার দোষ গোপন করিত, 
তাহা হইলে উত্তপ্ত জল, অগ্নি, গুরুতর ভার বা! বিষ প্রয়োগ দ্বারা 
তাহার দোষাদোঁষ নির্ধারিত হইত। 

মেগাস্থিনিসের ন্যায় হিউরেস্থসাঙ্গও ভারতবর্ষে অনেক গুলি 
খশু রাজ্য 'দেগ্িয়াছেন। এক হিন্দস্থানেই এরইবপ ৭৭টা ক্ষুত্র রাজ্য 
ছিল। প্রতি রাজ্যের রাজারা আপনাদের ইচ্ছান্ুসারে শাসন-দশড 
পরিচালনা রন্ধিতেন। তাঁরতবর্ষ বিভিন্নজাতীয় লোফের আঁবাস-তৃমি 
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এই লকল লোকের ভাষা ও আচার ব্যবহারও বিভিন্ন। ইহার 
উপর সমুন্নত পর্বত, বেগবতী তরঙ্গিণী, স্থুবিস্তৃত অরণ্য প্রভৃতি 
প্রাকৃতিক অন্তরায়ে জনপদ গুলি পরম্পর-বিচ্ছিপ্ন। এই সকল 
কারণে প্রাচীন সময়ে অনেক খণ্ড রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। 
এই খণ্ড রাজ্যের কোন ভূপতি যদি পুরু বা চন্তরগুপ্ত, অশোক বা! 
শিলাদিত্যের ন্যায় পরাক্রান্ত হইতেন, তাহা হইলে তিনি পার্শবর্থী 
রাজ্যসমূহ আপনার অধীনে আমিয়া সম্রাটের গৌরবাস্ধিত পদ্দে 
আরোহণ করিতেন। 

উদার-স্বভাবে বৌদ্ধ ভূপতিদিগের প্রবর্তিত নিয়ম অনুসারে 
রাজ্যের সমস্ত কার্ধ্য নির্বাহ হইত। লোকে কোন প্রকার গুরুতর 
কর-ভারে নিপীড়িত হইত না, কেহ কাহাকে অমনি খাটাইয়! 
লইত না। যাহারা অট্রালিক! নিম্মীণে বা অন্ত কোন কার্ধ্যে 
নিঘুক্ত হইত, তাহারা আপনাদের পরিশ্রমের হার অন্থুমারে বেতন 
পাইত। জনসাধারণ আপনাদের পুরুষান্ুগত স্বত্বে কখনও বঞ্চিত 
হইত না। তাহারা আপনাদের ভরণ-পোষণের অন্ত. কৃষি-কার্য্য 
করিত। কৃষক উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ রাজাকে দিয়া আর সমুদয় 
আপনারা রাখিত। বাঁণিজ্য-ব্যবসায়িদিগকে কুৎ ঘাটে সামান্ত 
রকম কর দিতে হইত। সৈনিকেরা কেহ কেহ রাজ্যের শীমাস্ত 
ভাগ, কেহ কেহ রাজ্বগ্রপাদ, রক্ষা করিত।, প্রয়োজন, অনুসারে 
সৈন্স সংখ্যা বর্ধিত হইত। পুরস্কার দিবার প্রতিশ্ররতি করিয়া, 
সাধারণকে সৈনিক-শ্রেণীতে মিবেশিত করা যাইত ।. 

রান্গকীয় ভূমি হইতে বে রাজন্থ পাঁওয়া যাইত, তাহীর চারিভাগ 
হইত। এক ভাগ রাজ্য ও ধর্সম্মত বার্ধ্র ব্যয় নির্বানার্থ থাকিত, 
দ্বিতীয় ভাগ মন্ত্রী ও শাযন-সমিতির কর্মচারিগণের ভরণ পৌষণের্‌ 
ব্যয় নির্বাহ জন্ত দেওয়া বাইত, তৃতীয় ভাগ জ্রনী, অভিজ্ঞ ও 
প্রতিভা-শালিদিশকে পুরষ্কীর দিধার জন্ত রাখা হইত, এবং চতুর্থ 
জগ “সম্তোষ-ক্ষেত্রের ব্য নির্ধাহার্থ জমা! থাকিতু £ সকল শাঁস 
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্তী, শাস্তি-ক্ষক ও দ্লাজকীয় কর্মচারী, আপনাদের ভরণ-পোষপের 
জন্য নির্দিষ্ট ভূমি পাইতেন। 

সন্তোষ ক্ষেত্রের উৎসব ভারতের ইতিহাসের একটা প্রধান বর্ণনীয্ব 
বিষয়। হ্ীঃ সপ্তম শতাবকীতে,-যখন মহারাজ হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য 
কান্তকুজ্জের সিংহাঁসনে অধিষ্টিত থাকিয়া পূর্ব্বে ও পশ্চিমে অনেক 
রাজ্য আপনার বিজয়-পতাঁকাক্ম পরিশোভিত করিতেছিলেন, যখন 
মহাবীর পুলকেশ আপনার অসাধারণ তুজবলের মহিমায় মহারাষ্ট্র" 
রাজ্যের স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেডিলেন, জ্ঞান-বৃদ্ধ 
শীলভদ্র যখন আপনার অপূর্ব জঞান-গরিমাত্ব নালন্দার সঙ্ঘারাম গৌর- 
বাস্িত করিয়া তুলিতেছিলেন্‌, তখন মহারাজ শিলাদিত্য হিন্দুদের 
পবিত্র তীর্থ প্রয়াগে একটী মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন। 
প্রয়াগের পাঁচ ছয় মাইল পরিমাণের বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড এই 
মহোৎসবের ক্ষেত্র ছিল। দীর্ঘকাল হইতে এই ভূমি “সস্তোম-ক্ষেত্র* 
নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। এই ক্ষেত্রের চারি হাজার 
বর্ম ফীট পরিনিত ভূমি গোলাপ ফুলের গাছে পরিবেষ্টিত হইত । 
পরিবেষ্টিত স্থানের বৃহৎ বৃহৎ গৃহে স্বর্ণ ও রৌপ্য, দ্বার্পাস ও. 
রেসমের নানাবিধ বহুমুল্য পরিচ্ছদ এবং অগ্ঠান্তি মূল্যবান ভ্রব্য 
স্তপাকারে সজ্জিত থাকিত। এই বেষ্টিত স্থানের নিকটে ভোজন-গৃহ 
সকল বাঁজানের দৌঁকানের ন্যাক্ক শ্রেণীরদ্ধ ভাবে শোভা পাইত। 
এই সকল ভোজন-গৃহের এক একটাতে একবারে প্রায় সহস্র লোকের 
ভোজন হইতে পারিত। উৎসবের অনেক পূর্বে সাধীরপ্যে ঘোষণা, 
দ্বারা ব্রাহ্মণ শ্রমণ, নিরাশ্র্ক ছুঃখী, পিতৃ মাতৃহীন, আজ্ীয় বনুশূন্ত 
নিরস্ব ব্যক্তিদিগকে দির্দি্ট সময়ে পবিত্র প্রদ্মাগে আসিক্স! দান গ্রহণের 
জন্য আহ্বান করা হইত। মহারাজ শিলাদ্দিত্য আপনার মন্ত্রী ও 
করদ বান্রগণের সহিত এই স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। ব্্ভী-রাজ 
ফ্ররপতু এষং আসাম-রাজ কুমার এই করদ রাজগণের মধ্যে প্রধান, 
ছিলেন। এই ছুই করদ রাজার ও মহারাজ শিলাদিত্যের দৈঙ্ক 
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দস্তোষ-ক্ষেত্রের চারি দিক বেষ্টন করিয়া থাকিত। ফ্রবপতুর সৈস্তের 
পশ্চিমে বহুসংখ্য অভ্যাগত লৌক আপনাদের তান্থু স্থাপন করিত 
এইবপ শৃঙ্খলা বিশেষ পারিপাট্যশীলী ও স্বুবুদ্ধির পরিচায়ক ছিল।' 
বিতরপণ-সময়ে অথবা! তৎপূর্কে সম্তোষ-ক্ষেত্রের রাশীকৃত ধন দুষ্ট লোকে, 
আত্মসাৎ করিতে পারে, ই আশঙ্কায় ইহার সকল দিক সৈন্য দ্বারা 
স্ক্ষিত করা হইত। এই ক্ষেত্র গঙ্গা-ষমুনার সঙ্গম-স্থলের অব্যবহিত 
পশ্চিমে ছিল 1 শিলাদিত্্য আপনার দৈন্যগণের সহিত গঙ্গার উদ্তর 
তীরে থাকিতেন। ঞৰপতু ক্ষেত্রের অব্যবহিত পশ্চিমে এবং ক্ষেত্রে 
ও অভ্যাগত দলের মধাভাঁগে সৈন্য স্থাপন করিতেন । আয় কুমার 
যমুনার দক্ষিণ তটে আপনাদের সৈনিক দল রাখিতেন। 

অসীম আঁড়ম্বারের সন্ত উৎসবের কার্ধ্য আরস্ত হইত। শিলাঁ- 
দিত্য বৌদ্ধ ধর্মের অবমাননা করিতেন না। তিনি ত্রাঙ্গণ ও শ্রমণ 
উভয়কেই আদর সহকাঁরে আহ্বান করিতেন, এবং বুদ্ধের প্রতিকৃতি 
ও হিন্দু দেব-মুত্তি উভয়ের প্রতিই জম্মান দেখাইতেন। প্রথম দিন. 
পবিত্র মন্দিরে বুদ্ধের প্রতিমৃত্তি স্থাপিত হইত। এই দিনে সর্বাপেক্ষা, 
বহুমূলা দ্রব্য বিতরিত হইত এবং সর্বাপেক্ষা স্ুখাদ্য দ্রব্য অভিথি, 
অত্যাগতদিগকে দেওয়া যাইত। দ্বিতীয় দিনে বিষণ ও তৃতীয় দিনে” 
শিবের মৃত্তি মন্দিরের শোভা বিকাঁশ করিত।' প্রথম দিনের বিতরিত, 
দ্রব্যের অর্ধাংশ এই এক এক দ্বিনে বিতরণ করা হইত? চতুর্থ দিন 
হইতে সাধারণ দান-কার্ধ্য আরস্ত হইত। কুড়ি দিব ব্যাপিয়া ত্রাহ্মণ 
ও শ্রমণেরা, দশ দিন ব্যাপিয়া হিন্দু দেবতা-পূজকেরা, এবং দশ দিন 
ব্যাপিয়া উলঙ্গ সন্ন্যাসীরা দান গ্রহণ করিতেন । এতদ্ব্যতীত ত্রিশ 
দিন পর্য্যস্ত দরিদ্র, নিরাশ্রয়, পিতৃমাতৃহীন ও আত্মীয় বছু-পূন্য 
ব্যক্তিদিগকে ধন দান করা, হইত। যমুদ্য়ে ৭৫ দিন পর্ধাত্ত উৎসবের 
কার্য্য চলিত শেষ দিনে মহারান্ধ গিলাদিত্য আপনার বহুযূল্য, 
পরিচ্ছদ, মণি-মুক্রাখচিত স্বর্থাতরণ, অত্যুজ্ছল যুক্তাহার, প্রতৃতি 
'মুদূয় অলঙ্কার পরিত্যাগ পুর্বক্‌ ছিরশোতী বৌদ্ধ, ভিচ্কুর বেশ পরি 
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গ্রহ করিতেন। এই মহামূল্য আভরপ-রাশিও দরিদ্রদিগকে দান 
করা হইত। চীর ধারণ করিয়া মারাজ শিলারিতা যোড়হাতে গম্ভীর 
স্বরে কহিতেন, “আজ আমার সম্পত্তি রক্ষার সমুদয় চিন্তার অবসান 
হইল। এই সন্তোষ-ক্ষেত্রে আজ আমি সমুদয় দীন করিয়া নিশ্িস্ত 
হইলাম । মানবের অভীষ্ট পুণ্য সঞ্চয়ের মানসে ভবিষ্যতেও আমি 
এইরূপ দাঁন করিবার জন্য আমার সমস্ত সম্পত্তি রাশীকৃত করিয়া 
রাখিব ।* এইরূপে পুণ্যতৃমি প্রয়াগে সস্তোষ-ক্ষেত্রের উত্সব পরিসমাপ্ত 
হইত। মহারাজ মুক্ত হস্তে প্রায় সমন্তই দান করিতেন। কেবল 
রাজ্য রক্ষা ও বিদ্রোহদমন জন্য হস্তী, ঘোটক ও অস্ত্রাদি অবশিষ্ট 
থাকিত। ৮ | 

পবিত্র প্রয়াগে পবিভ্র-সভাব চীনদেশীয় শ্রমণ হিউয়েন্ব সাক্ষ 
এইরূপ মহোৎসব দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ মহ্ছোত- 
সবের অনুষ্ঠান পূর্বক ভারতের প্রাচীন নৃপতিগণ আপনাদিগকে 
অনন্ত সন্তোষ এবং অস্তিমে অনস্ত পুণ্যের অধিকারী বলিয়া বিবেচনা 
করিতেন । ধর্মপরায়ণ রাজারা ধর্শসঞ্চয় মানসে প্রতি পঞ্চম বর্ষে 
এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন বটে, কিন্তু ইহার সহিত রাজনৈতিক 
ধিষয়েরও কিয়দংশে সংশ্রব ছিল। ভারতের রাজগণ এই সময়ে 
ব্রাহ্মণ ও শ্রমের একাস্ত আয়ত্ত ছিলেন। ই*হাদিগকে সকল সময়ে 
এই উভয় দলের পরামর্শ অঙ্থুসারে শীসন-কাঁ্ধ্য নির্বাহ করিতে হইত। 
যাহাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষের আবির্তাব 
না হয়, এবং ধাহাতে ত্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা সর্বদা, রাজ্যের মঙ্গল চিন্তা 
করেন, ততপ্রতি রাজাদের দৃষ্টি ছিল। এই উৎসবে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, 
উভয়কেই সমান আদরের সহিত ধন দান করা হইত, উভয়েই সমান 
আদরের সহিত পরিগৃহীত হইতেন। এজন্য ইহার সর্ধদ দান-বীর 
রাজার কুশল কামনা করিতেন এবং যেরাজ্যে এমন অসাধারণ ধর্ম 
কার্ধ্যের অনুষ্ঠান হয়, সে রাজ্যের উন্নতির উপায় নির্ধারণে সর্বদা 
যন্বশীল থাঁকিতেন।. এদিকে সাঁধারণেও এই অসাধারণ ব্যাপা 
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দেখিয়া! রাজাকে মহর্ভী দেষত1 বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। এই 
রূপে রাজা সাধারণের মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতেন । ইহার 
পর যে সকল সাহসী দ্য রাজার ধনে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়া 
শেষে রাজ-সিংহ্থাসন গ্রহণে উদ্যত হয়, তাহায়া সন্তোষ-ক্ষেত্রের দানে 
রাজার অর্থাতাব প্রযুক্ত আপনাদের সাহসিক কার্য নিরুদ্যম ও 
নিশ্টে্ট থাকিত। রাজনৈতিক ফল যাহাই হউক না কেন, সন্তোষ” 
ক্ষেত্রের উৎসবে আর্ধ্য-কীত্তির মহিমা অনেকাংশে হৃদয়ঙ্গম হয়। যদি 
ভারতবর্ষ যবনের পর ইক্স রেজের পদানত না হইত, ঘর্দি বৈদেশিক 
সভ্যাতা-শ্রোত ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর প্রক প্রান্তে গড়াইয়! 
না পড়িত, ভারতের সন্তানগণ যদি, আপনাদের জা্তীয়ভাব হইস্তে 
বিচ্যুত না হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, আজও ভারতবর্ষে এই প্রার্টীন 
আর্ধা-কীত্তির অপূর্ব আভ়ম্বর দেখা যাইত, এবং আজও এই অপূর্ব 
দানশীলতার অপার মহিমায়. ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পুর্ব ও 
পশ্চিম এক হইয়া একই আহ্লাদ ও আমোদের তরঙ্গে ছুলিতে 
থাকিত। 


ভারতে মুদুম্বাধীনতা। 


মুদ্রণ স্বাধীনতা সত্যতার ইতিহাসের একটা প্রধান অঙ্গ? 
ইঙ্গরেজ গবর্ণমেন্ট ভারতে এই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া অক্ষয় 
ও অনন্ত কীর্তির অধিকারী হইয়াছেন। ইঙ্গলপ্ত যে অগ্রতিহন্ত 
প্রতাপের বলে বিশাল বারিঘি লঙ্ঘন রিয়া, সমুন্নত পর্কাত অতি- 
মার স্বাধীনতার বিজয়-পতাকা উড়াইয়া' দিয়াছেন, ঘে প্রতাপ 
প্রথমে ধীয়ে ধীরে ভারতের এক দেশে প্রবিষ্ট হয়, নীরবে গণি 


১৪২ ভারত-কাহিনী। 


প্রনারিত্ত কয়ে, পরিশেষে বাধা-গ্রভীবে প্রবৃদ্ধতেজ হইয়া তারতৈর 
সমুদয় স্থান অধিকার পূর্বক আপনার অসীম শক্তির মহিমায় গৌরবা- 
মিত হইয়া উঠিয়াঞ্থে। ইন্গরেজ গবর্ণমেন্ট আপনার আধিপত্য 
স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষকে নবীর্ন উপাদানকে নবীনত্তর করিয়া 
তুলিয়াছেন। আজ থে উন্নতির তরঙ্গ ভারতের চারি দিকে নাচিয় 
বেড়াতেছে, সেই উন্নতির মুল গুত্র ধরিয়া বিবেচনা করিলে শষ 
বোধ ইইবে, উচ্চশিক্ষা ও সুদ্রণ-স্বাধীনতা দান ভারতবর্ষে ইঙ্গরেজ 
গবর্ণমেন্টের সর্ব প্রধান সৎবার্ধ্য । এই সংকার্ষ্যে ইঙ্গরেজ ভারতবর্ষের 
অনন্ত আশীর্বাদ-ভাজন হইয়াছেন। আমরা ইঙ্গরেজের কৃত এই 
উপকার কখনও তুলিতে পারিব না, এবং কখনও এই উপকার অস- 
স্মান ধা অগৌরব করিয়ী আপনাদিগকে কলঙ্কিত করিব না। 

ভারতে খুদরপস্থার্ধীনতার ইতিহাস বৈচিত্রয-পূর্ণ । এই বিচিত্র 
এঁতিহাসিক কাহিনী বিবৃত করিবার পূর্ধে প্রাচীন কালে অন্তান্ত 
দেশে এসম্বন্ধে কি কি নিয়ম ছিল, সংক্ষেপে তত্সমুদয়ের উল্লেখ 
করা যাইতেছে। ইহাতে উপস্থিত বিষয়ের বৈচিত্র্য অধিকতর 
পরিস্কুট হইবে। 

অতি প্রা্টীন কালে ব্যবস্থাপকগণ সমাজরক্ষার্থ যে সমস্ত 
ব্যবস্থা প্রীয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহার অপ্বকাংশই নিতান্ত 
কঠোর ও পক্ষপাত-দূষিত বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন ভারত, গ্রীন 
ও রোম প্রভৃতি দেশে ইহার উদ্দাহরণ বিরল নয়। লাইকরগস্‌ 
প্রভৃতি ব্াবস্থাপকগণের মতে সামান্য চৌর্ধযাদি অপরাধেও অঙ্গ 
প্রত্যক্দ ছেদন বা প্রাণদণ্ডাদি অবিহিত ছিল না। অধিকাংশ 
বিষয়েই সমদর্শিতা, উদারত| বা অপক্ষপাতিত! প্রদর্শিত হয় নাই। 
ভারতবর্ষে ত্রাহ্ষণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বর্ণকে উচ্চ পদে আরোহিত কর! 
এবং শৃদ্রকে একবারে অতল সাগরে নিমজ্জিত কর হইস্থাছিল। শাক্য- 
সিংহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শূত্র প্রতি সকলকে তুল্যক্ূপে ভ্রাতৃভাবে 
আলিঙ্গন করিয়া! যে উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, মনু তাহা দেখাইতে 
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পারেন নাই। তথকালের ব্যবস্থাপকদিগের বুদ্ধি তাদুশ মার্জিত, 
ছিল না বলিয়া হউক, অথবা! তদানীত্তন সমাজ মার্জিতবুদ্ধি- 
মুলক উৎকৃষ্ট বিধির যোগ্য হয় নাই, এই ভ্রান্তিতেই হউক, 
অনেক নিষ্ঠুর বিধি প্রণীত ও স্সনেক নিষ্ঠুর কার্য অনুষ্ঠিত হইয়া- 
ছি্। সক্রেতিস এই নিষ্ঠরতা ও অনুদারতার মহিমায় হেমলক. 
পানে মানব-লীল| সন্বরপ করিয়াছিলেন এরং গালিলিও কারাগারে 
নিক্ষিপ্ত হইয়া নীরবে গম্ভীর ভাবে জগতের কার্ধ্-কারণ-চিস্তায় 
নিবিষ্ট'চিত্ত হইয়াছিলেন | 

পূর্বে গুস্তক পত্রিক] প্রভৃতির প্রচার সন্বন্ধেও এইরূপ কঠোর 
নিয়ম ব্যবস্থাপিত হইত) শ্রী ও রোম প্রভৃতির ইতিহাস 
পাঠ করিলে ইহা! স্ম্ষ্ট রূপে জানিতে পারা যায়। কিন্তু এবিষয়ে 
ভারতীয় আধ্যগণের সমধিক উদ্রারতা দুষ্ট হইয়া থাকে। প্রাচীন 
স্ভারতের ইতিহাসে এপ কঠোঁর নিয়মের কোন আভাস পাওয়া 
যায় না। ব্রাহ্গণদ্রিগের হুত্তেই গ্রস্থ-প্রণয়ন ও নিয়ম ব্যবস্থাপনের 
ভার ছিল। এ সকল বিষয়ে তাহাদের প্রতৃত্বের পরিসীমা ছিল 
না। এসস্বন্ধে কেহই তাহাদিগের কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি- 
তেন না। সুতরাং তীহারা যে গ্রন্থ রন! করিতেন, তাহার বিরুদ্ধে 
কাহারও রাঙ্নিষ্পন্তি করিবার ক্ষমতা ছিল না। রাঙ্জাকে তাহা- 
দলের শাসন অনুসারে চলিতে হইত। তাহাদের প্রণীত গ্রস্থাদিই 
ধর্ম ও সমাজ রক্ষার ভিত্তি স্বরূপ ছিল। এই স্ববিসংবাদিত আধি- 
পত্য অপরের হস্তে সমর্পণ করিতে তাহারা একাস্ত অনিচ্ছু 
ছিলেন। লব্ধশক্তি গর্বিত ব্যক্তি মাত্রেরই এই অনিচ্ছা! স্বতাবত 
হইয়া থাকে। এই অনিচ্ছ প্রযুক্ত তাহারা রাজদ্বারে স্বমত- 
বিরোধী গ্রস্থ-প্লেখকদিগের দওবিধান করিতেন না) তাহারা এ 
পথে না গিয়া স্বয়ং ক্রিকুদ্ধবাদী চার্ধাক বৌদ্ধাদির মন্ত খণ্ডন 
পূর্বক তাহাঘের প্রণীত গ্রন্থ সাধারণের মধ্যে অনাদৃত ও প্রচ্িত্ 
কুরিবার চেষ্টাকেই শ্রেয় ভান করিতেন এই: চেষ্টা হইত 


১৪৪. ভারত-কাহিনী ! 


বোধ হয় দর্শনশাস্ত্রের কৃষ্টি, হইয়াছে । কিন্তু অস্তান্ত' দেশের 
প্রাচীন সমাজের ইতিহাস পাঠে ইছার ব্যতিক্রম দেখা হাম্ন। 
প্রাচীন শ্ীদের মধ্যে এথেন্স নগরই' বিদ্যা, বুদ্ধি, মনঘ্িতা ও' 
তেজস্বিতাদি গুণে অন্তান্ত নগর অপেক্ষা অধিকতর উন্নত 
হইয়াছিল। আমরা এই এথেন্দ পাই, ছুই প্রকারের লেখ! 
মাজিষ্টেটদিগের নিকটে দপ্ডার্হ বলিয়া! বিবেচিত হুইত। এক, 
প্রচলিত ধর্ধান্ুশাসনের বিরোধী; অপর, ব্যক্তি বিশেষের গ্রানি- 
কর। স্থপ্রসিদ্ধ প্রেতগোরাসের গ্রন্থ প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তভতি 
ছিল । প্রেতগোরাস কোন একটা বিষয় লিখিতে গিয়া 
প্রথমেই কহিয়াছিলেন, তিনি “দবতাদিগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই 
অরগত নহেন। ধশ্বরিক তত্বে এইনপ অনভিজ্ঞতার অপরাধে, 
শ্রীঃ পুঃ ৪১১ অন্দে তাহার বিচার হয়। বিচারে তিনি নির্বাসিত 
হন এবং তাহার গ্রন্থ অগ্রিমুখে নিক্ষিপ্ত ও ভন্দীকৃত হয়। দ্বিতীয় 
শ্রেণীর গ্রস্থ কতকগুলি সংযোগান্ত নাটক।. এই সকল গ্রন্থে * 
জীবিত ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র অতি কৃৎসিত ভাবে অভিনীত হইত। 
এজগ্ত আইন অনুসারে ইহার অভিনয় নিষিদ্ধ হয়। অভিনয় নিষিদ্ধ 
হইলেও গ্রস্থগুলি পূর্ধবৎ অবস্থাতেই ছিল। উহা বিনষ্ট বা বিলুপ্ত 
হয় নাই। লোকে এই সকল নাটক অভিনয় করিতে পারিত না 
বটে, কিন্তু অবলীলাক্রমে পাঠ করিতে পাইত। প্লেতো৷ অকুষ্ঠিত 
ভাবে তীছার একজন প্রধান শিষাকে এই শ্রেণীর এক 
খানি অপরৃষ্ট নাটক পাঠ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন এবং 
এন্টিয়কের প্রসিদ্ধ বাঞ্ী, গ্রস্থকার ও ধর্শপ্রচারক ক্রাইসস্তোম্‌ 





ক্ষ বিয়োগান্ত নাটকের অনেক পরে এথেল্গে সংযোগান্ত নাটকের গৌরব হয়। 
হ্বীং পৃঃ ৪৬* অন্ধ পর্যন্ত এ্রথেদ্দে এই বিষয়ের একগনও প্রধান কবি বর্তমান 
ছিলেন না। মাগনেস। ক্রাতিনস, প্রস্ভৃতি কবি ধাঃ পৃঃ ৪** অন্দে বর্তমান 
ছিলেন। আগরিস্তোফেনেগের কাবা থঃ পৃঃ ৪২৭ অর্খে লিখিত হয়। এই দকল 
ক্ষবির প্রণীত নংঘোগান্ত নাটক শ্রীসে ্ভিনীত হইত । 
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অকুষ্টিত ভাবে প্লেতোর অনুমোদিত উক্ত নাটকের ্যনার্ধবহ রাত্রি 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন । 

এথেল্সবাসীরা এইনপে স্বরাজ্য-প্রচলিত ধর্খানথশীসনের বিরোধ্য 
ও ব্যক্তিবিশেষের গ্লানিকর গ্রস্থাদি প্রচারের আংশিক নিষেধ করিয়া- 
ছিল বটে, কিন্তু সম্প্রদীয়্বিশেষের ছুনীঠতি-বিধায়ক গ্রস্থাদির প্রতি 
তাহারা তাদৃশ কঠোর ভাব প্রদর্শন করে নাই। এপিকিউরীয়- 
দিগের ভোগ-তৃষ্ণা, কাঁইরিনেয়িকদিগের দৈহিক সুখেচ্ছা ও কাই- 
নিকদিগের * অসামাজিক দুরাঁচার দমনে এথেনীয়দিগের কঠোর 
বিবি প্রযোজিত হইত কি না, ইতিহাঁস তদ্বিষয়ে মৌনাবলম্বী হইয়া 
রহিয়াছে। পুরাবৃত্ত এইরূপ নীরবে থাকাতে বোধ হয়, পূর্বে এখেন্ন 
নগরেও এই সকল অম্প্রদায়ের অপদসিদ্ধান্ত ও অশ্রদ্ধেয় মতের 
সমর্থক গ্রন্থ সকল প্রচলিত ছিল । 

ম্পার্টা শাস্ত্রান্ুশীল বিষয়ে এখেন্দের ন্যায় ্ ছিল না। স্পার্টা- 

*. এপি কুরস, খ্রীঃ পু ৩৪২ আবে জন্ম গ্রহণ করিয়া খীঃ পুঃ ২৭* অবে 
মানব-লীল! মন্বরণ করেন। ঠিনি মনে করিতেন, অন্যানা পদার্থের ন্যায় দেব 
দেবীগণও পরমাণু-সমষ্টি। তাহার! দর্দধদ! হখ সচ্ছনে কাঁলাতিগাত করেন | এই 
সুপ মচ্ছন্দের হানি হয় বলিয়া! তাহার! পৃথিবীর বিষয়ে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করেন না। 
মিপ্টন উল্লেখ করিয়াছেন, শারীরিক হও শযহ-নস্ৃত সচ্ছদ্দতাই এপিকুরসের 
সারবর্দ ।  এগিকুরমের মতাবলম্বী দ্গঞ্ে “এপিকুরীয়র” কহে। 

কাইরেনবাদী আরিগ্তিগাঁণ, “কাইরিনেয়িক* অন্প্রদায়ের হৃটিকর্তা | তাহার, 
মতে শারীরিক মুখ-সন্তোগ লজ্জাকর নহে। কিন্ত বন তখন উহা পরিতা'গ 
করিতে না পারাই অতাপ্ত লজ্জাকর। সৌভাগা-ও দুর্ভাগ্য উদ্চয়ই সমভাবে মানব 
জাতির হুখোৎপাদনে সমর্থ। আরিস্তিপাস হী: পুঃ ৩৭* অন বর্তমান ছিলেন। 

এখেনস-বাসী আস্তিস্থিনেস নামে সক্ষেতিসে একছন শিষ্য“ক্‌ ইনিক”মপ্্রদাের 
প্রবর্তক। এখেন্স নগরে “কাইনোসার,গস” দামে &কটা বিদ্যার ছিল ।আছ্িস্ি' 
নেস এই বিদ্যালয়ে বিদেশিনীর গর্তজাত সন্ভানদিগকে শিক্ষা পিতেন। দকাইনোঁ 
সার্গস" বিদ্যালয় হইতে এই সম্প্রদায়ের নাম একাইনিকল হ্। কেছ্‌ কেহ বলেন। 
ইহাদের রীতি পদ্ধতি কন্ুরের আচারের ন্যায় ছিব) এই জনা ইছাদিগকে «কাইমিক" 
বলিত। কাইনিকদিগের সত ৯ ফ্েগিকরিগের মত প্রায় এক প্রকার । 

১৩ 
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বাসীরা কেবল সামরিক কার্ধ্যেই ব্যাপৃত থাকিত। অসামান্য বীরত্ব, 
অলৌকিক সাহস, অতুল রণ-শিক্ষায় স্পার্টা আজ পর্য্যস্ত বীরেন্ত্ 
অমাজের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই সমর-ব্যবসায়ই ম্পার্টা-বাসি- 
দ্বিগকে শাস্তান্শীলনে একরপ বিমুখ করিয়া রাখিয়াছিল। প্রসিদ্ধ 
ব্যবস্থাপক লাইকর্গসের শাস্্তান ও শীস্ত্ান্ুশীলন-চেষ্টাও ইহাদের 
হৃদয় উচ্ছল ভ্ঞানালোকে শোভিত করিতে সমর্থ হয় নাই। লাঁই-. 
কগর্স নিজে বিশ্বান্, বিদ্যোৎসাহী ও বিদ্যার মর্ধ্যাদা-রক্ষক ছিলেন। 
তিনি প্রথমে হোমরের মহাকাব্য আয়োনিয়া হইতে প্রীসে আনিয়া 
প্রণালীবদ্ধ করেন; এবং তিনিই প্রথমে স্পার্টাবাদিদরিগের যুদ্ধো- 
ন্মত্ত কঠোর হৃদয় সুমধুর সঙ্গীতের আলোচনায় মৃছুল ও সভ্য- 
তার নিয়মে সুশিক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে থেলদ্‌ নামে একজন 
কবিকে ক্রীট দ্বীপ হইতে ম্পার্টায় পাঠাইয়া দেন। লাইকর্গসের ঈদৃশী 
ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলেও স্পার্টাবাসীরা আপনাদের চিরাচরিত 
কয়েকটা বিষয় ভিন্ন আর কিছুতেই তাদৃশ আক্ত ছিল না। 
সুতরাং স্পার্টায়গ্রস্থাদির প্রচার সম্বন্ধে কোনরূপ নিয়ম ব্যবস্থা- 
পনের আবগ্তকতা! হয় নাই। ম্পার্টার লোকের! একবার আর্কিয়ো- 
লোকাঁস নামে একজন কবিকে আপনাদের দেশ হইতে নির্বাসিত 
করে। আকিয়োলোকাস যে সমস্ত কবিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, 
তৎসমুদয় স্পার্টাবামিদিগের সামরিক সঙ্গীত অপেক্ষা উচ্চভাবের 
উদ্দীপক হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন এই কারণে নির্কা- 
সন-দও্ড বিহিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, কবিতার অশ্লীলতা- 
দোষই তাহার নির্বাসনের কারণ। এই নির্দেশ সমীচীন বলিয়া 
বোধ হয় না। যেহেতু, ম্পার্টার সমাজে ধর্ননীতির -বন্ধন তাদৃশ 
দুঢ়তর ছিল না। ইউরিপিদেন্‌ নামে একজন কৰি ম্পার্টার মহিলা- 
-দিগকে লজ্জাহীন বলিয়া নির্দেশ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই *। 


ইউরিপিদেস, ম্বপ্রণীত কাব্যে এই তাখে স্গার্টার মহিগাদিগের, বর্ণন। 
করিয়াছেন £---+ 
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ধেঁসমাঁজের শীলতা এমন শিথিল, সেঁসমাজে কোন কবির রচিত 
কবিতার কোন স্থলে দৃধিত ভাব ছিল বলিয়া ধে, তাঁহার নির্বাসন 
রূপ গুরুতর দও হইবে, এরপ বিশ্বাস হয় না। 

ধাহা হউক. গ্রীসদেশে যে প্রকারের লেখা আইনে নিষিদ্ধ ও 
ঈ্তার্য ছিল, তাহা উল্লিখিত হইপ্ল। রোমে এই বিষয়ে কিরূপ 
প্রতিষেধ-বিধি ছিল, তাহা এক্ষণে বলা যাইতেছে । কয়েক শতার্ধী 
পর্্যস্ত রোমেও হিদ্যাচচ্চার তাদৃশ গ্রাহূর্ভাব ছিলনা । বীররস 
প্রথম প্রথম স্পার্টাবাসিদিগের ন্যায় রোমকর্দিগকেও উন্মাদিত 
করিয়া তুলিয়াছিল। স্পার্টা রোমের আভ্যন্তরীণ সমাজ প্রথমে 
এক উপাদানেই ধংগঠিত হয়। এক দিকেই উভয়ের গতি হয়, 
উভয়েই অসীম সাহস, অসামান্য উৎসাহ ও অতুল অধ্যবসায় সহ- 
কারে প্রতিবেশবামিদিগের সহিত সমরপ্রাঙ্গগৈ অবতীর্ণ হইয়া 
রণকু বিনোদন করে। ক্রমে জ্ঞানের ক্ষীণালোক ধীরে ধীরে 
রোমে প্রবিষ্ট হয়, ধীর ধীরে আপনার তেজ সংগ্রহ করে এবং 
শেষে এখেন্দের অনুকূলতায় সম্প্রসারিত হইয়া অপ্রতিহত বেগে 
সমস্ত রোমরাজ্য আলোকিত করিয়া তুলে। রোমকেরা প্রথমে 


গদেখাঁতে মাহসবীর্যা যুবকের দলে 
আলয় ছাড়িয়া তার! মিিত মকলে, 
বায়ুবেগে তঙ্গ বাস উড়িয়া! যাইত, 
কীড়া-কালে চারু অঙ্গ উলঙ্গ হইত” 


তার দিও তা হান না মাবাগণের মো 
ভাদবশ শীলতার গৌরব ছি দা। 

প্রো সাহেব ঠীসের ইতিহাসে লিখিল্লাছেন, ্ার্টাবা্িনীগ পরবমিগরের ন্যায় ফর 
যুদ্ধে সরঘঘদ! ব্যাপৃত খাঁকিত | তাহারা একটা আলগ! “টিউনিক'। (গোজাবরণ ধিখেষ) 
মাত্র পরিধান করিত। জন্য তাহাদের হস্ত পদাদি দেখ! যা । 
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আপনাদের প্রসিদ্ধ “দ্বাদশ ধারা” নামক * আইল ও যাজক, 
সমাজ হইতে ব্যবহারশাস্ত্র ও রীতিপদ্ধতি শিক্ষা করে? এই 
দ্বাদশ ধারা ও ঘাঁজক-সমীজ ভিন্ন আর কেহই রোমের শিক্ষা 
গুরু ছিল না। পরে খ্রীঃ পৃঃ ১৫৫ অন্দে এখেন্ম হইতে ছুই জন 
রাজদূত রাজকার্ধ্য উপলক্ষে রোমে উপনীত হন। বিদ্যা ও নানা! 
বিষয়ে ইহাদের বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল। রোমের যুবকগণ এত 
দিন সঙ্কুচিত জ্ঞানের যে স্ুচিত সীমায় আবদ্ধ ছিল তাহা অতি- 
্রম পূর্বক প্রসারিত জ্ঞানের প্রসারিত ক্ষেত্রে উপনীত হইতে ইচ্ছা 
করিয়া! ই'হাদের নিকটে গমন করিল এবং অপূর্ব আননদসহকারে 
ই'হাদের নিকট বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। এই দূতদ্বয়ের অন্যতরের 
নাম কারনিদেস। কারনিদেস বিজ্ঞান শান্তর উপদেশ দিয়া রোমে 
অদৃষ্টচর বৈজ্ঞানিক বিপ্লুব উপস্থিত করিলেন। তাঁহার উর্জস্থল 
বাগ্সিতা রোমক যুবকদদিগের হৃদয়ে অনির্কচনীয় উৎসাহ সঞ্চা- 
রিত করিল। ইহা দেখিয়া কেতোর হৃদয়ে গভীর আশঙ্কার উদয় 
হইল। তিনি ভাবিলেন, কাঁরনিদেস বিজ্ঞানের উপদেশ দিয়া রৌমক- 
দিগের হৃদয় যেরূপ তরঙ্গায়িত করিয়! তুলিয়াছেন, তাহাতে রোমক- 
দিগের সমরাহ্থরাগ শীঘ্র কমিয়া আসিবে, এই দূতের খ্যাতি ও প্রতি- 
পত্তি যেমন দিন দিন বাড়িতে লাগিল, কেতোর হৃদয়ও তেমনি 
দিন দিন আতঙ্কের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়! উঠিল। দূতের 
প্রথম বক্তৃতা যখন লাতিন ভাষায় অন্থুবাদিত হইল, তখন. 





& খীঃ পৃঃ 8৫৪ অন্ধ গ্রীনী়্ আইন শিক্ষার জলা তিন বান্তি রোম হইতে 
গ্রীসদেশে প্রেরিত হন। খীঃ পুঃ ৪৫২ অব তাহারা রোমে প্রত্যাগত হইলে দশ 
ব্যক্তিকে লইয়! একটা সত কর! হয়। এই সভার সভ্যদিগকে “দিসেম্বির” বলা 
হইভ। ইহারাই আইন প্রণয়নে লিয়োজিত হন। উহদিগের বিধিবদ্ধ আইন 
ধন্বাদশ ধারা” নামে প্রসিদ্ধ। এই আইন প্রণয়ন খীঃ. পুঃ 8৫+ তাকে সম্পন্ন হয়। 

রোম নগরে যাজকদিখের একটী মমাজ ছিল এই সমাজ অমন্ত ধর্ঘ-কার্ধ্যের 
উপর আধপত্য করিত্বেন। 
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কেতো আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অবিলম্বে সেনেট 
সভায় উপস্থিত হইয়া দূতকে রোম হইতে দূরীভূত করিবার জন্য 
মাজিষ্টরেটেকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সিপিও প্রভৃতি কয়েক 
জন প্রধান সভ্য এবিষয়ে আপত্তি করাতে বিদ্যার সম্মান রক্ষা 
গাইল। শেষে কেতো স্বয়ংই বৃদ্ধাবস্থায় গ্রীক সাহিত্যের অনু 
শীলনে প্রবৃত্ত হন॥ ক্রমে নেবিয়স এবং প্রতাস্‌ বহুবিধ নাটক 
রচনা করিয়া উহার তরঙ্গে রোম প্লাবিত করিয়া তুলেন & এই” 
রূপে ক্রমে ক্রমে ইতালিতে স্বাহিত্যের চর্চা আরম্ত হয়। পরে 
নেবিয়ন যখন- তীন্র স্নেষ-পূর্ণ কবিতা রচনা, করিয়া! প্রচার করিত্তে 
আরম্ত করিলেন, তখন গ্লানির প্রতিষেধক আইন করিবার 
প্রয়োজন হইল, নেবিয়স স্বগ্রণীত কবিতায় অভিজাত সম্প্রদায়ের 
কোন কোন ব্যক্তির নিন্দ! করিয়াছিলেন বলিয়া এক সময়ে কারারুদ্ধ 
হৃইয়াছিলেন | 

রোমের সঙ্কট, অগন্তসের সমক্ষেও নিন্দাপূর্ণ গ্রন্থ সকল দগ্ঠ 
করা হইত, এবং গ্রন্থকারেরা রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতেন & ফলতং 
এথেন্সের ন্যায় রোমেও দেবদ্ধেধী ও, নরনিন্দক গ্রন্ছকারদিগকে 
বিলক্ষণ রাঁজদও. ভোগ করিতে হইত। এই ছুই অেণীর গ্রন্থ ভিন্ন 
ষাজিষ্টেটে অন্য কোন গ্রন্থের দৌষণ্খণের বিচার করিতেন না॥ 
সুতরাং এেন্দের ন্যায় রোমে ছূর্নাতির পরিপৌষক ও. উৎমাহদ]য়ক 
গ্রন্থ সকল'বিনা বাধায়, প্রণীত্‌ও প্রচারিত হইত।: রাজনীতি-বিষয়ক 
গ্রান্থের গ্রচার সম্বন্ধে. রোরমর সাধারণতন্ত্র কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন 
নাই। লিব্রি ইত্ভিহাস যদিও রোমের রাজসংলারের, এক দলের 
বিরুদ্ধবাদী ছিল» তথাপি সেই দলের অধিনেতা, অক্তবিয়দ কাইসর 
উজ গ্রন্থের প্রচার রহিত করেন, নাই) ইহার; পর অক্রবিয্নস 
কাইসর-রাজপদে সমাসীন হইয়1 বি নামক একজন. কবিকে রোম, 
হইতে নির্বাপিত করেন।, লোঁকে তখন, মনে করিস্বাছিল। ও বি 
এক্‌ খুনি, অল কাবা, প্রনয়ন, ক্মাহে ভাহার এই নির্বাস্নদৃঠ 
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হয়। আর কেছ কেহ এই নির্বাসনের অন্যান্য কারঞ নির্দেশ 
করেন। তন্মধ্যে একটা কারণ এই, অগন্তসের কন্তার সন্থিতধ ওবি- 
দের [প্রণয় জন্মিয়াছিল, ইহাতে সম্রাট জুদ্ধ হইয্স| তাহাকে দেশ! 
স্তরিত করিয়! দেন। ওবিদ স্বয়ং কহিয়া গিয়াছেন, তিনি ঘটনা 
ক্রমে একখানি গৌপনীয় সরকারী: কাগজ দেখিয়াছিজেন, এজন্ত 
সম্রাট তাহাকে নির্বাসিত করেন। যাহা হউক্‌, কালক্রমে রোমে 
সাধারণতন্ত্ব বিলুপ্ত হইলে একনায়কতম্্ের স্থষ্টি হইল। এই' সময়ে 
্রন্থকারেরা অনেক পরিমাণে নিপীড়িত ও মিগৃহীত হইতে লাগিলেন । 
ইহান্তে অসদ্‌ গ্রন্থের যত দমন হউক বা না হউক, মনদ্গরন্থের বিলক্ষণ 
অনিষ্ট ও তন্ুলক রোমের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল । 

ইউরোপে শ্রীষ্ধর্ের প্রাহূর্ভাব হইলেও প্রথমে গ্রস্থকারদ্দিগের 
উপরে অনেক প্রকার অত্যাচার হর। প্রথম অবস্থায় ধর্মীন্বতা অতি- 
শয় বলবতী ছিল। তদানীন্তন গ্রীষ্টমতাবলগ্থিদ্রিগের হাদয় কুসং- 
স্কারে এমনি আছন্ন হইয়াছিল যে, গ্রে প্রচারণ বিষয়ে বাধা 
দেওয়া যে, কেমন' অন্ুদারতার কাজ, তাহারা তাহা বুঝিতে পারেন 
নাই। খ্ী্টধর্শের অভ্াদয়-সময়ে প্রচলিত ধর্মানুশাসনের বিরোধী প্রস্থ 
সকল একটা নির্দিষ্ট সভায় পরীক্ষিত হইয়া দণ্ডার্হহইত। যাবৎ 
এই সভা পুস্তক পরীক্ষা না করিতেন, তাবৎ কোন সম্রাট কোন 
পুস্তক দগ্ধ বা তাহার প্রচার বন্ধ করিতে পারিতেন না। কেবল, 
্রীষ্টায় মতের বিরোধী গ্রন্থের বিষয়েই এই নিয়ম প্রবস্তিত হয়।, 
তী সময়ে ধর্মান্ধতা এত প্রবল হইয়াছিল যে, খ্রীঃ ৩৯৮ অকে 
কার্থেজে যখন সভা! হয়, তখন ধন্ধফাজকগণকে প্রান্টীন শ্রীক ও 
রোমীয় গ্রন্থ পাঁঠ করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ পার্্ী 
পল কহিয়া গিয়াছেন, অষ্টম শতাবী পর্য্যস্ত ধর্মযাজকগণ: ও মন্তি 
সভা কোন্‌ কোন্‌ গ্রন্থ অনৎ, কেরল'ভাহাপ্নই নির্দেখ করিয়! দিতেন £ 
তাঁহার পর সেই সকল গ্রন্থের অনুশীলন পাঠচকর ইচ্ছার উপর নির্ভর 
করিত বিস্ব অষ্টম শতাবীর পর রোমের পৌপেরা, যখন রাস 
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মীতিসংক্রান্ত বিষয়ে গ্রতৃত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন, তখন ফে 
সকল গ্রন্থ ব! প্রবন্ধের প্রতি তাহারা কোন প্রকার আপত্তি করিতেন, 
তৎসমুদয় অগ্নিমুখে নিক্ষিপ্ত হইত। পঞ্চম মার্টনের শাদন-কাল 
পর্ধান্ত এই কঠোর নিয়ম প্রবল থাকিয়া উৎকষট গ্রন্থ সকল নিঃশে- 
ধিত প্রীয় করিব! তুলে। পঞ্চম মার্টন যে ঘোষণা-পত্র প্রচারিত 
করেন, তাহাতে জানা যাঁয়, কেবল যে খ্রীত্টীয় মতের বিরোধী গ্রন্থের 
অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছিল এরূপ নয়, যে সকল ব্যক্তি এই সক 
প্রস্থ পাঠ করিতেন, তাহাদিগকেও ধর্ণ-সম্প্রদায় হইতে. নিষাশিত 
করা হইত) স্পেনের গ্রন্থশীসনী সভার সহিত অস্ত্রিয়ার আ.স্তপাতী, 
ট্েন্ট নগরের বিখ্যাত সভার যে পর্য্যন্ত কোন সংশ্রব ছিল 
না, সে পর্যন্ত দশম তিও ও তাহার উত্তরাধিকারিগণ পঞ্চম 
মার্টনের প্রবর্তিত নিয়মান্থসারে কার্য্য করিয়াছিলেন 
খ্রীঃ ১৫৪৫ অন্দে টেপ্টের সভার অধিবেশন | চতুর্থ পায়স 
এই সময়ে রোমে পোপের পদে সমাসীন ছিলেন। এই সভা 
_পুস্তকাদির সম্বন্ধে দশটা নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। এই দশটা নিয়- 
মই পোপ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সভায় স্থিরীকৃত হয় যে, 
নির্দিষ্ট পরীক্ষকগণ সমুদয় পুস্তকেরই পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন.।. 
যে সকল পুস্তক পরীক্ষকদ্দিগের অনুমোদিত হইবে, তৎসমুদয় মুদ্রিত 
ও প্রচারিত করিতে দেওয়া যাইবে। পরীক্ষক-দমাঁজ সে সুকল- 
গ্রন্থের অনুমোদন না করিবেন, তৎসমুদয় প্রকাশ করিতে দেওয়া 
ধাইবে না। নিষিদ্ধ গ্রথই সকলের একটা ভার্সিকা প্রস্তত করা 
হুইত। এই তালিকা ছুই অংশে বিভক্ত ছিল। এক অংশে সার্বাংকো 
দুষিত গ্রস্থাবলীর নাম, এবং অপর অংশে, সংশৌধনোপযোগী গ্রন্থে 
বাম লিখিত হইত।. .এই নিষিদ্ধ গ্রন্থের অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও প্রচ 
রণর আঙ্বন্ধে গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল'। টেপ্টের. 
সভার একটা তালিক| ছিল । গ্রীঃ ১৫৫৯ অফ চতুর্থ পল আর একটা, 
আমির গ্রস্তত করেন,। ৬ইন মুদ্রাকর এই ভালিকাযলিবিত নিহিদ্ধ 
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পুস্তকের মুদ্রব'অপরাধে রাজদ্বারে দণ্ডিত হন এবং তাহাদের মুদ্রাযস্স্ 
সমুদয় পুস্তকের প্রচার প্রতিষিদ্ধ হয়। পঞ্চম পায়সের শামন- 
সময়েও এই কঠোর নিয়ম প্রবল থাকে। পঞ্চম পায়প নিষ্টর- 
স্বতাব ও ধর্মান্ধ ছিলেন। সুতরাং তিনি পুস্তকাদির প্রচার সম্বন্ধে 
ভীব্রতর নিয়ম ব্যবস্থাপনে কিছুমাত্র সন্কুচিত হন নাই । তাহার 
মৃত্যুর পর তদীয় ব্যবস্থার তীব্রতা ও কঠোরতা কিয়দংশে তিরোহিত 
হইয়া আইহস। | 

এইরূপে রোমের ধর্ধান্ধ পৌঁপেরা সাহিত্যের মূলে কুঠারাঘাতত 
করেন। তাহাদের অপরিসীম ক্ষমতা, অবিচলিত দৃঢ়তা ও প্রগান্ঠ 
ধর্ান্বতা উহাদের হৃদয়কে কঠোরতর করিয়া তুলে, বিচার-শক্তিকে 
কলুষিত করিয়া দেয়, বিবেক বুদ্ধিকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলে এবং 
উদারতাকে দূরপনেয় কলঙ্কসাগরে ডুূবাইয়৷ রাখে। তীহারা ধর্ম 
জগতের অদ্বিতীয় বিধাতা হইয়াও অধর্ম্ের পরাঁকাষ্ঠা গ্রদর্শন করেন 
এবং সারম্বতী শস্তির জরপ্রতিহত প্রতিপোষক সুইফ্কাও তাহার বিরুদ্ধে 
অস্ব চালনায় উদাত হন । ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় অনোরিয়স, নকম 
গ্রেগরী এবং চতুর্থ ইনোসেন্ট প্রচলিত ধন্সান্থশাসনের বিরুদ্ধবাদী 
রস্থনমূহের বিচারার্থ যেসভা প্রতিষ্ঠিত করেন: এবং টরেপ্টের সভা- 
কর্তৃক ফে নিয়মাবলী প্রণীত হয়, তাহা পোপের শাদিত সমস্ত রাজ্যে 
ভাষার উন্নতির মূলে আঘাত করে। পোপেরা প্রতিষিদ্ধ পুস্তক" 
সমূহের যে তালিকা প্রস্তুত তরেন, তাহাঁতে অনেক অসুবিধা ঘটিতে 
থাকে।. তালিকাগুলি ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রন্তত হয়। সুতরাং ভিন্ন 
ভিন্ন দেশের সহিত ভিন্ন ভিন্ন: দেশের, শবার্থ ও ভাঁবগত সাদৃত্ত না 
খাঁকাতে ভিন্ন দেশের তাঁলিকাগুলি. পরস্পর বিপরীত মতের পরিপোষক 
হইয়া উঠে। এইরূপে পরীক্ষক-সমাজের অব্যবস্থিততায় বিভ্তান-ও 
সাহিত্যাদি গ্রন্থের নিতান্ত শোচনীয় দশ সঙ্ঘটিত হয়,। রোয়ের 
এই কঠোর শাসনের মধ্যেও ছুই একটা প্রদেশে পুস্তকাদির প্রচার 
হদ্ধে অপেক্ষাকৃত উদার ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। ইহার উুহ্র 
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স্থলে বিনিসের নাম নির্দেশ করা যাইতে পারে। বিনিসে সকলেই 
অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ভাবে পুত্তকাদি প্রণয়ন করিতে পারিত, রোমের 
সর্কতোমুখী প্রদৃতা এ স্বাধীনতার বিলোপে সমর্থ হয় নাই । 

ইঙ্গলণ্ডেও পুস্তকাঁদির প্রচার সম্বন্ধে নিতীন্ত কঠোর ব্যবস্থা প্রচলিত 
ছিল। প্রাচীন এথেন্স ও রোমের ন্যায় ইঙ্গলওও গ্রস্থসংহার বিষয়ে 
কিছু সাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। অষ্টম হেন্রির রাজত্বসময়ে সকল 
প্রকার গ্রস্থই অগ্নিমুখে নিক্ষিপ্ত হইত। এড্ওয়ার্ডের রাজত্বকালে 
কাথলিক গ্রন্থ-সমৃহ, মেরির শাঁসন সময়ে প্রো্টেষ্টান্ট গ্রস্থাবলী, 
এলিজাবেথের আধিপত্য-সময়ে রাঁজনীতি-সংক্রান্ত গ্রন্থ এবং প্রথম 
জেমস ও তাহাঁর পুক্রদিগের প্রভূত্ব-কালে ব্যক্তি-বিশেষের গ্রানিকর 
্রস্থকলও এইরূপ করাল অনল-শিখায় আত্মবিসর্জন করিত। 
এলিজাবেথ কেবল গ্রন্থ দগ্ধ করিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই। তাহার সময়ে 
্রস্থকার ও গ্রস্থ-প্রকাঁশকের প্রতিও অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত 
হইয়াছে । তিনি এক জন গ্রন্থকার ও গ্রস্থ-প্রকাঁশকের দক্ষিণ হস্ত 
ছেদন করেন! (কারণ গ্রন্থকার এঁ হাত দিয়া গ্রস্থথানি লিখিয়াছিলেন) 
এবং অন্য এর জন গ্রন্থ-কর্তার প্রাণ-দণ্ডের অনুমতি দেন। 

প্রথম চার্পসের সময় ইঙ্গলঙ্ডে পুস্তক মুদ্রণের অন্থমোদন-বিধি 
্রবন্তিত হয়। এই বিধি অনুসারে পরীক্ষকগণ যে সকল পুস্তক দৃষণীয় 
বিবেচনা করিতেন, তৎসমুদয় মুদ্রিত ও প্রচারিত হইত না। এই 
সময়ে ইঙ্গলণ্ডে ঘোরতর অস্তবিপ্বের প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত আর্ত হয়, 
ঘাতকের কঠোঁর কুঠারাঘাতে প্রথম চার্লস মানবলীলা সন্বরণ 
করেন, এবং ্টার্টবংশীয়ের রাজদ্বের স্থলে সীধারণতন্ত্বের আবি9াব 
হয়। সাধারণ-তন্থেরে আধিপত্য কালে পুস্তকাদির প্রচার ও 
মুদ্রণ-কার্ধ্যে লোকের স্বাধীনতা হইল। কবিকেশরী মিলটন এই 
স্বাধীনতার পরিগোষক হইলেন। ভীহার উত্তেজনা, তাহার যুক্তি- 
প্রণালী, তাহার ধর্শ-নিঠা, তাহার লিপি-চাতুরী ইঙ্গলণীয়দিগের হৃদয় 
আন্দোলিত করিয়া তুলিল। ইহাতে তদানীস্তন পৃ্তক-পরীক্ষক মাবটের 
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হৃদয়ে এমন উদার ভাব লধশারিত হইল, যে মাঁবটস্বকীর্ঘা-পরিত্যাগার্থী 

ছইয়! সাধারণতন্ত্র-দমাজের অধিনায়ক ক্রমওয়েলের নিকট আবেদন 
করিলেন। এই জন্য কিছু কাল পুস্তকাদি পরীক্ষার সম্বন্ধে কঠোরতা 

কিন্নৎ পরিমাণে অস্তহ্িত হুয়। কালক্রমে সাধারণতান্ত্রের বিলয় হইল, 

কাল ক্রমে ্টার্ট বংশ আবার ইন্গলপ্ডের মিংহাসন অধিকার করিয়া 

লইল। দ্বিতীয় চার্লস ইঙ্গলণ্ডের রাঁজ-পদে সমাসীন হইলে এই পরীক্ষার 

সম্বন্ধে কতিপয় নিয়ম ব্যবস্থাগিত হয়। এই মিষ়মান্ুপারে ভিন্ন ভিন্ন 

ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়-সংক্রাস্ত পুস্তকের পরীক্ষার ভারি গ্রহণ করেন। 

২০ জনকে প্রধান মুদ্রাকর করা হয়। ইহীর! যথানিয়মে জামিন দিয়া 

ুদ্রণ-কার্ধ্য সম্পাদন করিত। লগুন, ইয়র্ক, অক্দ্ফোর্ড ও কেছিজ 

বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন আর কোন স্থানে পুস্তক-মুদ্রণের অধিকার দেওয়া 

হয় নাই। অননুমোদিত পুন্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইলে মুদ্রীকর 

প্রভৃতির উপর কঠোর দণ্ড প্রয়োজিত হইত। মুন্রণ-সংক্তাস্ত 

এই আইন তিন বৎসর কাল অপরিবর্তিত থাঁকে। ইহার পর, 
আবার ছুইবার এই আইন অনুসারে কার্ধ্য হয়। আইন প্রচলিত 

হইলে স্যার রজর এষ্রেঞ নামে একজন বিখ্যাত পুস্তক-লেখক পুজীঃ- 

পরীক্ষকের পদে নিয়োজিত হন। ই'হার সুক্ষ পরীক্ষার সম্বন্ধে 
এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, ইনি মিলটনের স্মগ্রসিদ্ধ 
বষ্ট কাব্যের দুই এক পঁক্তিরও দোষোল্লেখ করিয়াছিলেন । 

এই পরীক্ষা-প্রণালী তৃতীয় উইলিয়মের রাজত্বের প্রারস্ত পর্যযস্ত 

অঙ্ষু্ ছিল। তৃতীয় উইলিয়মের শাসন-কালেই খ্রীঃ ১৬৯৫ অবের 

ওরা মে ইঙ্গলণ্ডের উদীর শাসনপ্রণালীর গুণে ও উদ্দার মতের 

প্রতিপোষক সম্প্রদায়ের চেষ্টায় উক্ত বিবি বিলুপ্ত হয় এবং মুদ্রণ- 

স্বাধীনতা! প্রতিঠিত হইয়া উঠে। মুদ্রণ-স্বাধীনতা! ইঙ্গলঙ্ডের উদার 

রাজনীতির একটা প্রধান ফল। এই স্বাধীনতার গুণে মকল প্রকার 

পুস্তক, মকল প্রকীর সংবাদপত্র ও সকল প্রকার সাময়িক পত্র 

ুত্রিত ও প্রচারিত হইয়া ভাষাকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত করিতেছে। 
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এই: স্বাধীনা না থাকিলে ইঙ্গলগ্ডের সংবাদপত্র এত অল্প সময়ে এড 
উন্নত হইয়া! সমাজের বাঁগযন্ত্র রূপে পরিণত হইতে পারিত না । 
চীন দেশের প্রাচীন ইতিহাসে আমরা এক খানি সংবাদপত্রের 
উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহা রোম নগর নির্মাণের বু শত বৎসর 
পর্বে প্রচারিত হইয়াছিল। এই পত্র খানিকে পৃথিবীর সমস্ত সংবাদ- 
পত্রের আছি বলিয়া নির্দেশ করিলে অসঙ্গত হয় না। খ্রীষ্টের 
কয়েক শত বৎসর পূর্বে রোমে “একতাভায়র্ণা” নামে এক খানি 
সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। এই সংবাদপত্রে রোমের সাধারণ 
ঘটনা বর্ণিত হইত *। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্ররে অভাবে খ্রীষ্টাবের 
ূরবাময়িক পত্রের কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। গ্রীষ্টের পরে ইতা- 
লিতে যে সংবাদপত্র প্রচারিত হয়, তাহার নাম “নোটিজি স্কি টি”) ইহা 
প্রতিমানে বেনিস নগর হইতে প্রকাশিত হইত। ইহার পর 
বেনিসে সুদ্রাযনত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে গ্রেজেট” 1 নামে আর একথানি 
ংবাদপত্র মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। কিন্ত মুদ্রাযস্ত্রের সাহায্যে গেজেটের 
বুল প্রচার হইবে এই আশঙ্কা করিয়া, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট উহার 


ক এই সংবাদপত্রস্থিত সংবাদের একটা নমুনা দেওয়া যাইতেছে। রোম 
নির্মাণের ৫৮৫ বৎসর পরে «একভাডায়রণায়" এই লংবান্টা লিখিত হর--"নন্ধযার 
প্রাক্কালে বোলতাইন পর্বতের এক অংশে বজপাত হওয়াতে একটা ওক বৃদ্ধ 
বিনষ্ট হইয়াছে। ব্যাঙ্কার স্ত্রীটের দক্ষিণ সীমায় যে দাঙ্গা হয়, তাহাতে এক জন 
বিশ্রাম-গৃহ-রক্ষক সাংঘাতিক রূগে আহত হইয়াছে। মাংস-বিক্রয়িগণ ওবারসিয়রের 
অপরীক্ষিত মাংন বিক্রয় করিয়াছিল বলিয়া, মাজিষ্টেট, তার্দিনিয়ন তাঁহাদের 
জরিমানা করিয়াছেন। এই জরিমানার টাক! তেলান জবার মির “মংলগ্ন উপা* 
সনা-গৃহ নর্সাণ পরদত্ হইয়াছে। 

+ একয়প মুদ্রার নাম “গেজেট” । একটি “গেজেটা” দিলেই লোকে সাবা: 
পত্র গড়িতে পাইত। এনা £গেছেটা' মুলার নাধানথসারে মংখাদপরের বব 
শগেঝেট” হয়। 
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সু্রণ-ার্ধ্য স্থগিত রাখেন । সুতরাং “গেজেট” নোটিজি খ্বিটির 
্তায় হস্ত-লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে । এই সকল সংবাদ- 
পত্রের অবস্থা তাদৃশ উন্নত ছিল না। ইঙ্গ লণ্ডে মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থার 
আধিপত্য সময়ে “লগুন গেজেট,” “অবজারবেটর প্রভৃতি” নামে যে 
সমস্ত সংবাদপত্র মুদ্ররত ও প্রকাশিত হয়, তংসমুদয়ও বিনিসীয় 
গেজেটের অনুরূপ ছিল। ফলে ফুদ্রণ-স্বাধীনতার অতাবে কোন 
সাময়িক পত্রই উন্নৃতি লাভ করিতে পারে নাই। পরে পরিবর্তনশীল 
সমম্বের প্রভাবে যখন মানব-সমাঁজে সভ্যতা ও উদারতা . পরিপুষ্ট 
হয়! মুদ্রণ-্বাধীনতা। স্থাপন করিল, তখন হইতেই সংবাদপত্রের 
উন্নতি ও তন্সিবন্ধন সামাজিক মঙ্গলের হৃত্রপাত হইল। 

প্রাচীন শ্রীদ.ও রোমের ন্যান় ভারতে মুদ্রণ-্থাধীনতার ইতিহাসেও 
প্রধমে অনেক স্বেচ্ছাচারিতা পরিদৃষ্ট হয়। পূর্বে ভারতবর্ষে কি ইঙ্গরেজী, 
কি বাঙ্গালা কোন সংবাদপত্রেরই স্বাধীনতা ছিল ন!। প্রথম গবর্ণর 
জেনেরেল ওয়ারণে হেষ্টিংসের সময়ে ভারতবর্ষে প্রথম ইঙ্গ রেজী সংবাদ- 
পত্র প্রকাশিত হয়। এই সময়ে হিকি নামক এক জন সাহেব, হিকির 
বেঙ্গল গেজেট নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাঁশ করেন। বলা বাহুল্য, 
এই হিকির গেজেটই ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম ইঙ্গরেজী সংবাদপত্র । 
১৭৮০ অবে ইহ! প্রচারিত হ্য়। হিকি সাহেবের এই গেজেটে সংবাদ- 
পত্রের উপযুক্ত ধীরতা৷ বা গান্তীর্য্য ছিল না। বম্পা্ক অনেক 
সময়ে ব্যক্তিবিশেষকে অন্যায়র্ূপে আক্রমণ করিতেন। যাহা 
হউক, হেষ্টিংসের পর লর্ড করণওয়ালিস, ও স্যার জন শোরের শাসন- 
সময়ে সংবাদপত্র ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই 
সময়ে সংবাদপত্র ব্যক্তিবিশেষ্ের নিন্দ! অনেকটা পরিত্যাগ করে, 
এবং যে যে বিষয়ের সহিত সাধারণের ষংশ্রৰ আছে, তাহারই 
আন্দোলন করিয়া, পূর্বাপেক্ষা ধীর ও গম্ভীর ভাবে আপনাদের মত 
প্রকাশ করিতে থাকে । কিন্তু এসময়েও সংবাদপত্রের উপর গব্ণ- 
মেন্টের কিছুমাত্র অন্নরাগ ছিলনা । সম্পাঁদকদিগকে অনেক সময়ে 
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রাজদ্বারে অপদস্থ হইতে হইত। ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে 
ইহার উদাহরণ দুশ্রাপ্য নহে। ১৭৯৪ অবে ডুয়ানে নামক এক 
জন আমেরিকা-বাসী আইরিষ কলিকাতায় “ইওিয়ান্‌ ওয়ার্লড” 
নামে একথানি সংবাদপত্র বাহির করেন। ১৭৯৫ অবের ১লা 
জানুয়ারি ডুন্নানে আপনার সংবাদপত্র বিক্রয় করিবার সমুদয় বন্দো- 
বস্ত করিয়াছিলেন। “ইগ্ডয়ান ওয়ার্ডে” যদ্দিও গবর্ণমেপ্ট তীব্র 
ভাবে তিরস্কৃত বা অবমানিত হন নাই, সম্পাদক যদিও গবর্ণমেণ্টের 
সম্মান রক্ষা করিয়াই প্রবন্ধসমূহ প্রকাশ করিতেন, তথাপি ভুয়ানে 
কর্তৃপক্ষের বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। এই সমক্বে স্যার জন শোর (পরে 
লড টেনমাউথ) ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরলের পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। ১৭৯৪ অন্দর ২৭এ ডিসেম্বর গবর্ণরজেনেরুলের প্রাইবেট, 
দেক্রেটরী কাণ্ডেন কণিন্স ডুয়ানেকে গবর্ণমেন্ট হাউসে আসিতে 
অনুরোধ করিলেন। ভুয়ানে নিজের কোন অপরাধ জানিতে পারেন 
নাই, স্থতরাং তাহার হৃদয়ে কোনরূপ আঁশঙ্কার আবির্ভাব হইল না। 
তিনি ভাবিলেন, বোধ হয় গবর্ণরজেনেরল তাহাকে আহারের 
নিমন্ত্রণ করিয়াছেন । ডুয়ানে নির্দিষ্ট সময়ে প্রফুল্চিত্তে গবর্ণর- 
জেনেরলের বাটাতে উপনীত হইলেন কান্তেন কলিন্স তাহাকে 
একটা ঘরে লইয়া গিয়া কহিলেন, 

“আপনি যে, এমন নিয়মিত সময়ে নিয়মিত রূপে সমুদয় কাজ 
করেন, ভাহাতে আমি সন্ষ্ট হইয়াছি”, 

ডুয়ানে পূর্বের স্থায় প্রফু্ন চিত্তে কহিলেন, 
“আমি সকল কাজই যথাসময়ে করিয়া থাকি। ভরসা করি, রর 
জেনেরল মহোঁদয় ভাল আছেন | . 

এই কথায় কাণ্তেন কলিন্স বলিলেন, 

“ভীহার দেখা পাইবেন না এৰং 
ভুন্ানে কিছু সন্দিগ্ হইলেন) ; কাপ্তেনের কথা শেষ না হইতে হইতেই : 
তাহাকে কহিলেন, 
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”আমি বুঝিয়াছিলাম, তিনি আমাকে রি বলি 
কান্তেন কলিন্স গম্তীরভাবে কহিলেন, 

“হা । কিন্তু আমি গবর্ণরজেনেরলের আদেশে আপনাকে 
জানাইতেছি যে, আপনি এখন কয়েদীয় মধ্যে পরিগণিত হইলেন । ৮ 

সম্মথ ভাগে অকন্মাৎ বজ্রপাত হইলে পথিক যেরপ স্তত্ভিত হয়, 
কাপ্তেন কলিন্সের কথার ডুয়ানে সেইরপ স্তম্ভিত হইলেন। তাহার 
ললাটদেশ আকুঞ্চিত ও নয়ন-যুগল বিস্ফারিত হইল। অসময়ে অত" 
কিত ভাবে এইন্ধপ অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া! তিনি মন্মপীড়ায় 
কাতর হইলেন। এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র কতিপয় সঙ্গীন-ধারী 
সৈন্য আসিব ভুয়ানেকে বেষ্টন করিল। এই সময়ে ডুয়ানে মুক্ত দ্বার- 
পথে দেখিলেন, গবর্ণরজেনেরল স্যার জন শোর ব্যবস্থাপক সমাজের 
ছুই জন সদস্যের সহিত একখানি সোফায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ডুয়ানে 
কাপুরুষ ছিলেন না, সাহুসের সহিত কহিলেন, 

পস্তার জন শোর এবং (কাঁপ্তেন কলিন্দের দিকে মুখ ফিরাইয়া) 

আপনি যে, এরূপ নীচপ্রক্কতি ও এরূপ বিশ্বাস-প্লাতক হইবেন, তাহী 
আমি কখনও ভাবিনাঁই ।7 

«চুপ”গন্ভীর রবে কাণ্তেন কলিন্ের মুখ হুইতে এই কথাটা 
বাহির হুইল। পরে কাণ্ণেন সৈন্যদিগকে কহিলেন, “ইছ্থাকে লইয়া 
যাও” " 
পবন্ধুগণ ! আমি ধীরে ধীরে তোমাদের সঙ্গে যাইতেছি,” ডুয়ানে 
সৈন্যদদিগকে ইহা! কহিয়া, কাণ্ডেন কলিন্স কে দ্বণা ও বিদ্রপের সহিত 
বলিলেন, 

« কলিন্স! ইহার পর আর ক্ষিসের আবির্ভাব হইরে? ধনুক 
ম|! তররারি? 

কাপ্তেন কলিন্স$--“আপনি বড় ছুর্শ'খ। (লৈন্যদদিগের প্রতি) 
শীঘ্র ইহাকে লইয়া যা । ৮ 

ডুয়ানে পরিশেষে পূর্বের ন্যায় নির্ভীক চিত্তে কহিবোনঃ 
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*আপনি তুরস্কের প্রধান উজীরের কার্ধ্য সুদূর রূপে সম্পন্ন 
করিলেন। গবর্ণরজৈনেরল তুরুষ্বের সুলতান হইলেন, আর কলিকাতা 
তাহার কনস্তাত্তিনোপল হইল। * 

অস্ত্রধারী সৈন্যকর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া, ডুরীনে তিন দিন ফোর্ট 
উইলিয়ম ছূর্গে থাকেন। পরে তাহাকে ইজ লে লইয়া যাওয়া হয়। 
এইখানেতিনি মুক্তিলাভ করেন। ভারতবর্ষে তাহার প্রায় লক্ষ টাকার 
সম্পত্তি ছিল, ইহাঁর এক পয়সাও তাহার হাতে আইসে নাই। ডুয়ানে 
অতঃপর ফির্লাডেলফিত়্| নগরে ধায়! “অরোরা নাক সংবাদপত্রের 
সম্পাদক হন। এই নংবাঁদপত্র সর্বদা ইজ্জরেজদিগের বিরুদ্ধে পরি- 
চালিত হইত। 

পরবর্তী গবর্ণরজেনেরল লর্ড করণওয়ালিসের উপর সংবাদপত্রের 
কোনদ্ধপ আক্রোশ বাঁ অশ্রদ্ধা ছিল না। ইহাঁতে গবর্ণমেন্টের, 
সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রকাশ পাইত,তাহা করণ ওয়ালিসের সম্মান ও মর্ধ্যাদা 
রক্ষা করিয়াই লেখা হইত। অধিকন্তু ইহাতে গবর্ণমেন্টের কার্ধ্য- 
কলাপের রীতিমত সমালোচনা থাকিত না। গবর্ণমেন্ট যদি কোন 
বিষয়ে কোনরূপ কঠোরতার পরিচয় দিতেন, তাহা হইলেও ইহ! 
বাঙনিষ্পত্তি করিত না। সুতরাং তখন সাঁধারণকে যে যে সংবাদ 
দেওয়! হইত, অথবা সাধারণের সমক্ষে যে যে বিষয় লইয়া আনদো- 
লন হইত, তাহাতে গবর্ণমেন্টের ততটা অস্থৃবিধা বা বিরক্তি জন্মিত 
না। কিন্তু র্ড ওয়েলেস্‌লি যখন ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরল হইয়া 
আইসেন, তখন ইঙ্গরেজদের সহিত, ফরাসীদের ঘোরতর বিবাদ 
চলিতেছিল। ফর্মীগণ এই সময়ে ভারতবর্ষে ইঙ্গ রেজদের ক্ষমতা] 
লোপ করিয়া, আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিতে উৎসুক ছিল । 
এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে, ইঙ্গরেজ গবর্ণমেপ্টকে বিশেষ সাবধানে ও 
ধীরভাবে কাঁধ্য করিতে হইত। এই সময়ে সংবাদপত্র যদি যুদ্ধের 
সম্বন্ধে কোন সংবাদ প্রকাশ করে, অথবা না বুঝিযা! ব্রিটাষ গবর্ণ- 
মেন্টের বিরুদ্ধে কোন কথা রটাইয্া দের, এই আশঙ্কায় নর্ড ওপনে- 
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লেদ্লি সংবাদপত্রের সম্বন্ধে একটা নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন এই 
নিয়ম অনুসারে সংবাদপত্রের এক জন পরীক্ষক নিযুক্ত হন, এবং 
সম্পাদক ও পত্রাধিকারীর জন্য কতকগুলি বিধি প্রস্তুত হয়। এই 
বিধি লঙ্ঘন করিলেই ইঙ্গরেজ সম্পাদক ও পত্রাধিকারিদিগকে * 
ভারতবর্ষ ছাঁড়িয়! যাইতে হইত, এবং ভারতবর্ষে বাস করিবার জন্য 
তাহাদের যে সমস্ত অন্ুমৃতি-পত্র 1 থাকিত, তৎসমুদর' রদ করা 
হইত। জুতরাঁং যে সকল সম্পাদক বা সংবাদপত্রের অধিকারী সংবাঁদ- 
পত্রে -লেখার দৌষে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া! যাইতেন, তাহার! বিলাতে 
উপস্থিত হইয়াই, এবিষয়ে তুমুল গণ্ডগোল বাধাইতেন, ভারতবর্ষে 
ইঙ্গ রেজদের যথে্ছাগর ও দৌরায্মোর উল্লেখ করিয়া, মহা আন্দো- 
লন করিতেন, এবং যাহীতে মুদ্রণ-স্বাধীনত! স্বাপিত হয়, যাহাতে 
সংবাদপত্র-সমূহ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিতে পারে, তাহার জন্য 
স্ঠানে স্থানে তীব্র বক্তৃতা করিবা, স্বদেণীয়দিগকে উত্তেজিত করিয়া 
তলিতেন, অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুক্তক প্রকাণ করিয়া, স্বদেশীয়দের 
মনোবোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন । 

লর্ড মিন্টো শাঁদন-সময়েও €১৮০৭-১৮১৩ ত্রীঃ অন্ধ) সংবাদপত্র 
সকল এইরূপ অবস্থায় থাকে। তখনও গবর্ণমেণ্টের কন্মরচারিগণ 
সংবাদপত্র হইতে নানাঁরপ আশঙ্কা করিতেন, স্ৃতরাং তখন সংবাদ- 
পত্রের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা উন্নত হয় নাই। দে সময়ে ভারতবর্ষ 


* এ নময়ে দেশীয় ভাষায় কোন সংবাদপত্র ছিল না। স্তরাঁং কেবল ইঙ্গ রেজী 
সংবাদপত্রের সম্পাদক প্রভৃতির জন।ই এই বিধি প্রস্তত হয়। 


+ইষ্ট ইত্ডিয়। কোম্পানীর শাদন-সময়ে, শাদন-ন-ক্রান্ত কর্মচারী ভিন্ন, অপর 
যে সমস্ত ইঙ্গরেজর্খবলাত হইতে ভারতবর্ষে আনিত। তাহাদিগকে এ দেশে বাদ 
করিবার জন্য এক একখানি অনুমতি-পত্র দেওয়া হইত। বিটাষ গবর্ণমেন্ট ইচ্ছ। 
. করিলে এই অন্মতি-পত্র রদ করিতে গাঁরিতেন। 
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দিগকে অজ্ঞানে ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখাই, ইঙ্স রেজ গবর্ণ- 
মেপ্টের এক মাত্র নীতি ছিল। যদ্দি স্বাধীন রাজ্যে অথবা সাঁধারণ- 
প্রজাদের মধ্যে জ্ঞানের কোনরূপ বিকাশ দেখিতে পাওয়া! যাইত, 
তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে কোন উৎসাহ দিতেন না*। 
ংবাদপত্র হইতে কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞানোন্নতির সম্ভাবন1 আছে দেখি- 
য়াই, মিন্টোর গবর্ণমেন্ট সংবাদপত্রের অবস্থা উন্নত করিতে কিছুমাত্র 
যত্ব করেন নাই; স্বৃতরাঁং ওয়েলেস'লি যে পরীক্ষা-প্রণালীর প্রতিষ্ঠা 
করিয়া যান, তাহাই সে সময়ে প্রবল থাঁকে। জম্পাদকদিগের প্রুফ 
(ছাপাইবার পূর্বে, যে মকল কাগজে ভুল সংশোধন করা হয়) দেখি- 
বার ভার, এক জন গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর হস্তে সমর্সিত হয়। 
এই প্রণালীর অধীনে সংবাদপত্র সকল লর্ড মিণ্টোর শাসন-কাল ও 
লর্ড হোষ্টংসের শাসন-সময়ের প্রথমাংশ পর্যন্ত, নিতান্ত ছুরবস্থায় 
থাকে। কিন্ত এই শেষোক্ত গবর্ণরজেনেরল লর্ড মিণ্টো অপেক্ষা 
উদার প্রক্কতির, লোক ছিলেন । সুতরাং তিনি কাঁল-বিলম্ব বা কিছু 
মাত্র সনেহ না করিয়া, সাঁধারণকে জানাইলেন যে, গবর্ণমেন্টেব 
কার্ধা, প্রকাশ্ঠ সংবাদপত্রে সমালোচিত হওয়া উচিত। শাসনকর্তা 
* এ বিষয়ে একটি কৌতুকাবহ দৃষ্টান্ত দেওয়। যাইতেছে। কাণ্ডেন সিডেন- 
হাম এই সময়ে হয়দরাধাঁদের বিটা রেমিভেন্ট ছিলেন।' তিনি ইউরোপীয় বিজ্ঞা- 
নের সন্ধে নিমের কৌতুহল-তৃপ্তির জনা একটী বাঁধু-নিক্ষাশন যন্ত্র একটা 
মুদ্রাযস্ত্র ও একথানি যুদ্ধ-জাহাজের নমুনা আনয়ন: করেন;। দিড়েনহাঁন এই "বিষ 
গবর্ণমেন্টের প্রধান বেক্রেটরীকে, জালাইলে সেক্কে্রী মুন্রাযন্ত্রের ন্যায় একটা 
ভয়ানক বিপত্তি-জনক অস্ত্রএক জন. দেশীয় রাজার হস্তে দেওয়! হইয়াছে বলিয়া,রেসি" 
ডেন্টকে বিলক্ষণ তিরস্কার করেন। রেঘিডে্ট তিরস্কৃত হইয়। লিখিয়! পাঠান এবি- 
যয়ে গবর্ণমেন্টের। কোন রূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। মুক্্ীয্ত্রের প্রতি নিজাম 
কিছুই মসোঘোগ দেন না। এক্ষণে উহা বিশৃঙ্খল তাবে তোবাখানার গড়িয়া রহিয়াছে। 
নুতরাৎ সত্যতার এই ভয়ানক অস্ত্র গুবাবস্থিত হইয়া কোপও অনিষ্টের উৎপন্তি 
করিতে পারিবেন না । যদি গবর্ণমেন্ট ইহাতেও ভীত হন, তাহ! হইলে উ। 
-স্কাছিয়া, ফেলা হাই) 
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যতই সদভিগ্রায়ে ও পবিত্রভাবে কার্ধ্য করেম, ততই তিনি সাধারণকে 
তাহার কার্ষ্ের সমালোচনা করিতে দিতে সন্মত হইবেন । 

গবর্ণরজেনেরলের এই অভিপ্রায় প্রকাশের পর, সংবাদপত্রে হ্বাধীন- 
ভাবে মতপ্রকাশের যে ব্যাঘাত ছিল, তাহ! ক্রমে শিথিল হইয়া 
আইসে। ১৮১৮ ্বীষ্টান্ধে “কলিকাতা জর্ণল” নামে আর একখানি 
ইঙ্গরেজী সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা বিশেষ দক্ষতার দহিত 
সম্পাদিত হইতে থাকে, এৰং ইহার মত সকল পূর্বাপেক্ষা অনেক 
বিবেচনার সহিত প্রকাশ পাইতে থাকে। গবর্ণমেন্টের কার্য এই . 
প্রথমে, সমান তেজে ও সমান স্ুবিচারে আন্দোলিত হইতে আন্ত 
হয়, এবং গবর্ণমেন্টের ছুষ্টবুদ্ধি কর্মুচারিগণ এই প্রথমে সাধারণের 
সমক্ষে সমান তিরস্কত ও সমান নিনিত হইয়া উঠেন | ১৮১৮ অবে 
মিশনারিদিগের যত্রে শ্রীরামপুর হইতে “সমাচার দর্পণ” নামক প্রথম 
বাঙ্গালা স”বাদপত্র প্রচাপ্রত হয়। আমরা এ স্থলে যে হোষ্টংসের 
উদার প্রকৃতির প্রশংসা করিতেছি, সেই হোষ্টংসই এই প্রথম 
বাঙ্গালা সংবাদপত্রের উত্সাহ দাতা । হষ্টিংদ যেমন সাধারণকে 
সংবাদপত্রে স্বাধীন ভাঁবে মত প্রকাশের ক্ষমতা দিয়া, ইঙ্গ রেজ 
গবর্ণমেণ্টের গৌরব বাঁডাইয়াছিলেন, ত্রেমনি বাঙ্গালা সংবাদপত্রকেও 
যথোচিত উৎসাহ দিয়া, আপনাদের প্রকৃত মহত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। 
আক্ষেপের বিষয় এই, হেষ্টিংসের স্বে সকল মন্ত্রী ছিলেন, তাহার! 
প্রায় সকলেই প্রাচীন দলের লোঁক। স্থৃতরাং সংবাদপত্রের প্রন্তি 
তাহাদের অনেকের সমবেদনা ছিল না। তাহারা সংবাদপত্র সকল 
পূর্বের স্তায় অবস্থাতেই রাখিতে ভাল বাসিতেন। জন আডাম 
এই দলের প্রধান ছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংদ ইহাতেও অবিচলিত 
গ্রাকেন। আঁডামের পরামর্শে তিমিস্বাধীন ভাবে মত প্রকাঁশের পথে 
কোন কণ্টক দেন নাই, অথবা আডামের মন্ত্রণায় তিনি সংবাদ- 
পত্রের স্কম্ধে কোন ব্ধপ খুরুতর ভার চাপাইয়া রাখেন নাই। 

কিন্ত হেষ্টিংসের কার্ধ্য-কাল শেষ হইল। তিনি. ভারতবর্ষ পরি" 


ভারতে মুদ্রণ-ন্বাধীনতা। | ১৬৩ 


ত্যাগ করিলেন। এই অবপরে জন আডাম আবার জাগিয়! উঠ্ি- 
লেন। আডাম ত্রিটায গবর্ণমেণ্টের এক জন পরিশ্রমী ও কার্ধ্য- 
কুশল কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু পুরাতন রাজনীতির প্রতি তাহার 
বিশেষ আস্থা ও মমতা ছিল। এ জন্য তিনি লর্ড ওয়েলেস্লির প্রতিষ্টিত 
নিয়ম সর্বাংশে রক্ষা করিয়া কার্য করিতে ভাল বাসিতেন। তাহার 
প্রগাঁট বিশ্বাস ছিল যে, গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের 
বাঁদপত্র সকল দমনে রাখাই ভাল। হোেষ্টিংস চলিয়া গেলে ১৮২৩ 
অন্দে, জন আঁডাম ক্ছি কালেন জন্য, ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরল 
হইলেন। সুতরাং নিজের বিশ্বাস অনুসারে কাঁজ করিতে তাহার 
কোন রূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল না। অবিলম্বে সংবাদপত্রের 
বিরুদ্ধে আবার স্থৃতীক্ষ অস্ত্র উত্তোলিত হইল। আঁডাম এত কাল 
বুথা যাহার জন্য চেষ্টা পাইয়্াছিলেন, বৃথা যাহার জনা গবর্ণর- 
জেনেরলকে পরামর্ণ দিয়াছিলেন, বৃথা যাহার জন্বা' নানা রূপ মন্ুণা, 
করিয়াছিলেন, এখন স্বয়ং তাহা কার্যে পরণত করিতে অগ্রসর 
হইলেন। অকম্মাৎ উত্তোলিত অস্ত্র লক্ষ্যে পতিত হইল, কলিকাতা 
জর্ালের সম্পাদক বাকিংহাম সাহেব ভারতবর্ষ হইতে নিষ্কাশিত, 
হইলেন। তাহার সৌভাগ্য চিরকালের মত নষ্ট হইয়া। গেল, এবং 
তিনি কয়েক বৎসর কাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও পার্লিয়ামেন্ট মহা- 
ভার হাড় জালাতন করিয়া, তুলিলেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের এই- 
রূপ যথেচ্ছাচার ও অত্যাঁচারেও ভারতবর্ষের সংবাদপত্র সকল একবারে 
বীরবে রহিল না। লোকে যখন জানিতে পারিল যে, গবর্ণরজেনেরল 
লেখনীর এক আঘাতে একজন ইংরেজ সম্পাদককে ভারতবর্ষ হইতে 
ভাড়াইয়া! ইঙ্গ লণ্ডে পাঠাইতে পারেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয়. সম্পাদক- 
দ্রিগকে নিষ্ধাশিত করিতে পারেন না) কারণ ভারতবর্ধীয়দিগের আদি 
ৰাস্থানই ভারতবর্ষ, সুতরাং গবর্ণরজেনেরলের নিয়ম তাঁহাদের নিকট 
পরাস্ত হয়; তখন ডিসোজ। অথব! ডিরোজরিওর ন্যায় কোন ফিরিঙ্গি- 
শ্রেষ্ঠের নামে বিরক্তিকর সংবাদপত্র সকল চলিতে লাখিল। কিন্ত 
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আডাম' সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিবার জন্ত কঠোর নিয়ম প্রস্তুত 
করিতে ক্ষান্ত থাকিলেন না'॥। ১৮২৩ অব্দের ১৪ই মার্চ * ও ৫ই 
এপ্রেল এই সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল। এই আইনে সংবাদপত্র 
সকল পদার্থশূন্য হইল এবং তাঁহাদের জীবনী-শক্তি বিলুপ্ত হইয়া 
গেল ॥ - 

লর্ড আমহষ্টবোধ হয়, আডাঁমের এই কঠোর বিধির পরিপোষক 
ছিলেন না, এবং এই অত্যাচার ও অবিচাঁরের প্রতিও বোধ হয় 
তাহার ততটা অনুরাগ বা আস্থা! ছিল না। কিন্তু আডামের আইন 
অন্প সময়ের মধ্যে, প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীতে প্রত্যেক শাসন-সংক্রীন্ত 
কর্মচারীর অন্থুমৌদিত হইয়াছিল, স্ৃতরাং আমহষ্ট' প্রথমে এদেশে 
আসিয়া, বাধ্য হইয়া, এই আইন অন্ুুপারে কার্য করিতে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। এইরূপে সংবাদপত্রের প্রতি যে অত্যাচারের হুত্র-পাত হইয়াছিল, 
তাহা কিছু কাল অটল হইয়া রহিল। পরে আমহষ্টঘখন সুঙ্ম রূপে 
বিচার করিতে লাগিলেন, তখন তিনি এই অত্যাচারের নিতান্ত 
বিরোধী হইয়। উঠিলেন। এই জন্যা স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশের 
সন্বন্ধে যে সমস্ত বাঁধা ছিল, তাহা আবার ক্রমে শিথিল হইয়া 
আপিতে লাগিল। আমহষ্টের রাঁজা-শাসনের শেষ ছুই বৎসর 
কোনন্ধপ গোলযোগের চিই বর্তমান রহিল না) মুদ্রাযন্ত্ের সম্বদ্ধে 








* ১৮২৩ অলের ১৪ই মার্চ জন আভা ম কর্তৃক মু্ীযন্ত্ে শাসন-ননবদ্ধে বাবস্থা 
প্রণীত হয়। আর ১৮৭৮ অবের ১৪ই মংচ্চ গবর্ণরজেনেরল লর্ড লীটন দেশীয় সংবাদ- 
পত্রাদির স্বাধীনত! হরণ করেন। প্রথম ১৪ মার্চের ব্যবস্থা! ইঙ্গরেজী, বাঙ্গাল! প্রভৃতি 
বি.টাযাধিকৃত ভারতবর্ষের মত্ত ভাষার সংবাদপত্রের জন্য দিরূপিত হয়, আর শেষ 
১৪ই মার্চের বাবস্থা কেবল দেশীয় মংবাদপত্রাদির জনা বিধিবদ্ধ হইয়া উঠে। প্রথম 
১৪ই মার্চের বাবস্থা অপেক্ষ। শেষ ১৪ই মার্চের বাবস্থা অধিক কঠোর, অধিক 
ভীব, ও অধিক অবনতি-কর। ১৮২৩ অবের ১৫ই মার্চের ব্যবষ্ঠার সহিত ১৮৭৮ 
অফের ১৪ই মার্চের বাবস্থার এইরপ গপ্রভেদ। জন আঁডাম যাহা করিতে পারেন, 
নাই। লর্ডলীটন অবলীলানু তাহ। মম্পন্ন, করেন।। 


ভারতে মুদ্রধ-ন্বাধীনতা 1 ৯৬৫. 


সমস্ত অত্যাচার তিরোহিত হইল, এবং সংবাদপত্র সকল শান্ত 
তাবে ও নীরবে আপনাদের কার্ধ্য সাধন করিতে লাগিল ॥ 

ইহার পর লর্ড উইলিয়ম বেশ্টিস্ক, তারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরল 
হইয়া আদিলেন। উদারতা তাহার হৃদয়ে নিয়ত বিরাজ করিত। 
তিনি এখানে আসিয়াই সংকাদপত্র সকলকে হ্ৃদয়ঙ্গম বন্ধুর ন্যায় 
আলিঙ্গন করিলেন). বেশ্টিস্ক, সংবাদপত্র হইতে কোন রূপ আশঙ্কা 
করিতেন না, প্রত্যুত উহাকে গবর্ণমেন্টের সাহায্য-কারী ন্ুহৃদ্‌ বলিয়া 
জ্তান করিতেন; তিনি স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছ্েন, “ভারতবর্ষে কয়েক 
বৎসর থাকিয়া, আমি সংবাদপত্র হইতে যত বিষয় জানিতে পাঁরি- 
যাছি, এত আর কিছুতেই নহে।” অথচ কেহই এই বেশ্টিক্কের 
ন্যায় সংবাদপত্রে অধিক তিরস্কৃত বা অধিক নিন্দিত হন নাই? 

এক সময় বেশ্টিঙ্ক'কে একটা অসন্তোঁষকর কার্য্যে হাত দিতে হয় ॥ 
বিলাতের ডিরেক্টর সভা, সৈনিক কর্মচারীদিগের বাট কমাইবাঁর 
প্রস্তাব করেন। বেশ্টিঙ্ক এই প্রস্তাবান্ুসারে কা্ধ্য করিতে বাধ্য 
হন। ইহাতে চারিদিকে মহা গোলযোগ বাধিয়াঁ যায়। সংবাদ- 
পত্রের সম্পাদকের স্তস্তে, পত্র-প্রেরকের স্তস্তে নানা গ্রকার কুৎসাপূর্ণ 
গ্রবন্ধ ও পত্র প্রকাশিত হইতে থাকে। কিন্তু বেন্টিস্ক ইহাতে কিছু মাত্র 
দৃক্পাত করেন নাই, কিংবা বিরক্ত হইয়া, সংবাদপত্রে স্বাধীনভাকে 
মত প্রকাশের কোন রূপ বিদ্ব জন্মান নাই। ক্রমে এই কাটার সম্বন্ধ 
সাধারণের যে বিরাগ ছিল, তাঁহ কটুতর প্রবন্ধাদি লিখিতে লিখিতেই' 
শেষ হইয়া যায়। সংবাদপত্র অসন্তোষ নিবারণের একটা প্রধান 
উপায়। কোন বিষয়ে অসস্তোষ জন্মিলে, সাধায়ণে সংবাদপত্রে আগ- 
নাদের মতামত প্রকাশ করিয়া, সেই অসস্তোষের অনেক লাঘব করিয়া 
থাকেঞ্জ সৃতরাং হৃদয় যে অসস্তোষে পূর্ণ থাকে, কালীর সহিতই ক্রমে 
তাহা বাহির হইয়া, হৃদয়কে শাস্ত ও সন্ত করিয়া তুলে এই অ্স 
স্তোষ আর সবেগে বা সতেজে প্রকাশ পাইয়া, কোন রূপ হাঙ্গাম্র 
কারণ হয় না। এই জন্য সংবাদপত্রের স্্তে কোনব্ধপ অসস্তোষকর 
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লেখা দেখির্বেই, একবারে এক আঘাতে শমন্ত সংবাদপত্রের স্থীধীর্নতা 
নষ্ট করা অবিবেচনার কাঁজ |: বেশ্টিঙ্ক নীরবে ধীরভাবে সংবাদপত্রের 
কার্ধ্য দেখিতে লাগিলেন, নীরবে ধীরভাবে তাহার মতামত গুনিতে 
ল্লাগিলেন, এবং নীরবে ধীরভভীবে আঁপনাঁর কর্ভীব্য-পথে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। তিনি অডামের ন্যায় কোন রূপ কঠোর-বিধি অবলঘর্ন করিয়া 
স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশের ব্যার্থাত জন্মাইলেন না। ইহার পর ১৮৩৭ 
অন্দে ধখন বিলাতের 'ডিরেকউটর সততার চূড়ান্ত বিপত্তি আসিয়া 
পছ'ছিল, সতা। ধখন অর্ঘ। বাটার বিরুষ্ধে সমস্ত আপিল রহিত করিয়া, 
আপনার্দের রায় বহ।ল রাঁখিলেন এবং সাঁধারণকৈ জাঁনাইবার নিমিত্ত 
যখন এই সম্ত কাগজপত্র প্রকাশ করিস্বার সময় হইল, তখন 
.বেন্টিস্ক একটা গভীর ভাবনায় নিমগ্ন হইলেন এই সমস্ত কাগজ 
প্রকাশিত হইলে সংবাদপত্র সকল পূর্ববাগেক্ষা প্রবলবেগে গবর্ণমেপ্টকে 
আক্রমণ করিবে, এবং ডিরেক্টরদিগের সভাঁকে সাধারণের নিকট 
অপদস্থ ও অগন্মানিত করিয়! তুলিবে ) স্থৃতরাঁং সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ 
করা উচিত কিনা, বেটিস্ক তাহা ভাবিতে লাগিলেন। অনেক 
ভাঁবন! ও চিন্তার পর শেষ সিদ্ধান্ত স্থির হইল) বেশ্টিঙ্ক আডামের 
ন্যায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে সন্বন্ন করিলেন। 

এই সময়ে স্যার চার্লস্‌ মেটকাফ্‌ ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার 
সভ্য ছিলেন। পাঁচ বৎসর পূর্বে মেটকাফ্‌ তাহার একজন বন্ধুকে 
লিখিয়াছিলেন, “আমি ষদ্ি রাজ্যের অধিপতি, প্রভু বাঁ কর্তা হই, 
তাহাহইলে নিশ্চয়ই সংবাদপত্র সমুদয়কে স্বাধীন ভাবে কার্ধ্য করিতে 
দিব।” এক্ষণে সেই পীচ বংসরের সিদ্ধান্ত মেটকাফের হৃদয় হইতে 
দুর হইল ন1। সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইবে 
জানিয়|, মেটকাফ্‌ স্থির থাকিতে পারিলেন না! তিনি বেটিক্কের 
মতের বিরুদ্ধে, নিয়লিখিত ভাবে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিলেনঃ-_ 

“সৈনিক কর্ণচারিগন ডিরেক্টর সভায় অর্ধ বাটার সন্বন্ধে যে 
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আাবেদন-পত্র প্রেরণ করেন, সেই বিষয়ে উক্ত সভার সমুন্নয় কাগজপত্র 
প্রকাশ করান সময়ে ভারতব্ায় গবর্ণমেন্ট সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় 
চ্তক্ষেপ করিতে উদ্বাত হইয়াছেন দেখিয়া, আয়ি নিতাস্ত ছঃখিত 
হইলাম। | 

“আমার বিবেচনায় ইহাতে সাধারপের মমে একটা নূতন বিরাগ 
উপস্থিত হইবে) এরূপ বিরাগ উপস্থিত করা নিতাত্ত অনাবশ্যক। 

অনেক দিন হইতে সাধারণকে গবর্ণমেশ্টের সমুদয় বিষয়ই সমালোঁ- 
চনা করিবার ক্ষমতা দেওয়] হইয়াছে। এক্ষণে ডিরেক্টরদিগের 
পুর্বকার আদেশ হইতে এক্ষণকার আদেশে এমন কিছুই প্রভেদ 
দেখিতে পাইলাম না! যে, প্রথমটাতে যেমন আন্দোলন করিতে দেওয়া 
হইয়াছে, অপরটাতে তেমন দেওয়! হইতে পারে না। 

“আমার মতে অর্ধ বাটার সম্বন্ধে যে আন্দোলন করিতে দেওয়! হই- 
যাছে, তাহার ফল ভালই হইয়াছে। তাহাতে একটা নিতাস্ত অস- 
স্তোষকর কার্য্যের উপর সাধারণের মত প্রকাশ পাইয়াছে, এবং যাহারা 
ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহীরা মন্যে মনে ইহাই বুঝিয়াছে যে, 
তাহাদের অসন্তোষের কারণ সকলেই জানিতে পারিয়াছে। সুতরাং 
রুতৃপিক্ষ হইতে এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইবে। 

“আমার বিবেচনায় অন্য একটা নূতন অসস্তোষের স্ত্রপাত করা 
অপেক্ষা যাহার ষে মত তাহ! প্রকাশ করিতে দেওয়াই উচিত। 

উপস্থিত বিষয় যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, আমার মতে তাহা অপেক্ষা 
আর অধিক কিছু ক্ষতি-কারক প্রকাশিত হইতে পারে না। 'সৈনিক- 
দিগের মধ্যে যে অসস্তোষ দেখা গিয়াছিল, এক্ষণে তাহার হ্রাস হই- 
ম্নাছে। তাহাদের অভিযোগ গুন! হইয়াছে, তাহাদের যুক্তি ক্ষয় 
হইয়াছে, এবং তাহাদের মুল বিষয় পুরাতন হয়া গিয়াছে। ডিরেক্টর- 
গণ যে এরূপ আদেশ. দিবেন, তাহা বোধ হয় সকলেই জানিত1 
এক্ষণে ত্র আদেশপত্র প্রচার করিলে সংবাদপত্রে যে ষকল পত্র বাহির 
-ছইবে, তাহাতে যে কোন ক্ষতি হইবে, এমন বোধ হয় ন]। কিন্ত 
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এবিষয়ে মতামত প্রকাঁশ করিতে না দিলে আর একটা নূতন অসভ্ভোষ 
উপস্থিত হইবে, এবং একটা নৃতন অভিযোগ বর্তমান থাকিবে। 
গু ৬ র্ ০ ৪ 

'আপকার অপেক্ষা উপকারের পরিমাণ অধিক দেখিয়া, আমি 
সর্বদাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অনুমোদন করিয়া আসিয়াছি, এবং 
এক্ষণেও উহার অনুমোদন করিতেছি। 

“আমি স্বীকার করি, প্রজাগণের অন্যান্য স্বাধীনতার ন্যায় 
মুদ্রণ-স্বাধীনতাতেও সমর-বিশেষে হস্তক্ষেপ করা উচিত। কিন্ত 
উপস্থিত বিষয়ে ওরূপ হাত দেওয়া আমার মতে উচিত বোধ হয় না। 
যখন ছুই দিকেই গবর্ণমেণ্টের বিপদের সম্ভাবনা, তখন স্বাধীন ভাবে 
মত প্রকাঁশ করিতে দেওয়া অপেক্ষা না দ্েওয়াতেই অধিকতর বিপদ 
ঘটিতে পারে; যেহেতু, স্বাধীনতার আত প্রবাহিত থাকিলে 
দূষিত পদার্থ গুলি সহজেই নির্গত হইয়া যায়। সাধারণের চিন্তা ও 
সমবেদনার গতি রোধ করা অসম্ভব । আমার বিবেচনায় সাধারণের 
অদন্তোষ সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে দেওয়াই উচিত, না দিলে, $ 
অসন্তোষ একরপ স্থায়ী হইয়া উঠে, এবং সময়বিশেষে তাহা প্রক্কা- 
শিত হইয়া গড়ে। 

মুদ্রণ-স্বাধীনতাঁর যে গবর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করেন, মুদ্রাযন্্র হইতে 
যাহা, বাহির হয়, তাহার জন্য সেই গবর্ণমেন্টই দায়ী থাকেন। 
কলিকাতার সংবাদপত্র-দমূহে রাঁজপুরুষদের অনেক নিন্দা দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহাদের কেহ এই বিষয়ে অভিযোগ করাতে তাহাকে 
আমরা এই ভাবে উত্তর দিয়াছি ষে, গবর্ণমেন্ট সংবাদপত্রের স্বাধীন- 
তায় হস্তক্ষেপ করেন না। ভারতবর্ষের কোন বিদেশীয় অধিকারের 
শাসন-কর্তীকে পত্র লিখিবার সময়েও বোধ হয়, আমরা এই ভাব 
প্রকাশ করিয়াছি । এক্ষণে আমরা কি প্রকারে, এক সময়ে এই রূপ 
বলিয়া অন্য সময়ে মুদ্রণ-স্বাধীনতার ব্যাঘাত জন্মাইব ?” 

এই লিপির ভাষা প্রাঞ্জল, তাঁব সরল এবং যুক্তি স্থশৃঙ্খল। পাঁচ. 
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বংধর পূর্বে থে তেজস্থিনী লেখনী হইতে যে সরল ভাবে যে ধরল 
ভাষা নির্গত হইয়াছিল, পাঁচ বৎসর পরেও দেই তেজস্থিনী লেখনী 
হইতে দেই সরল ভাবে সেই সরল ভাষা নির্গত হইল--“আমি সর্বদাই 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অনুমোদন করিয়া! আঁসিয়াছি, এবং এক্ষণেও 
উহার অনুমোদন করিতেছি” 

মেটকাফ. বিশেষ দক্ষতার সহিত আপনার এই উদার ও দরল 
মত রক্ষা করিয়া আমিতে লাগিলেন। ১৮৩২ অবের বসস্ত কালে 
তিনি ভারতবর্ধীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি সভাপতি হন। এই 
সময়ে কৰিকাতার একখানি সংবাদপত্র বোস্বাইর গবর্থরের কোপ- 
দৃষ্টিতে পড়ে । গবর্ণুর এজন্য যেই কাগজের সম্পা্ঘককে বল পূর্বক 
প্রকাশ্যভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করাইতে নচেৎ তাহার সম্পাদিত পত্রের 
স্বাধীনতা লোপ করিতে লর্ড উইলিয়ম বেিক্কের নিকট এক খানি 
পত্র লিখেন। সার চার্জ মেটকাফ স্থানীয় গবর্থমেণ্টর অধ্যক্ষ 
থাকাতে এই পত্রের একথানি প্রতিলিপি তাহার নিকট উপস্থিত হয়! 
স্থতরাং বোস্বাই গবর্ণরের প্রার্থনা-পুরণের ভার মেট কাফের উপরেই 
পড়ে। কিন্তু মেটকাফ. এতদিন যে মত পোষণ করিয়া আসিতে 
ছিলেন, দে মত পরিত্যাথ করিলেন না। তাহার হৃদয় কোন রূপ 
কাতরোক্তিতে কোনরূপ বিনয়-বাঁক্যে অবনত হইয়া পড়িল না, 
বোম্বাইর গধর্ণরের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। মেট.কাফ অটল পর্বতের 
ন্যায় অটল হইয়া রহিলেন। 

' . ইহার পরেও ছুই বৎসর কাঁল, লর্ভ উইলিয়ম বেন্টিগ্ক ভারত- 
বর্ষের গবর্ণরজেনেরলের পদে অধিষিত থাকেন। এ সময্বেও সংবাদ- 
পত্র সকল স্বাধীন ভাবে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে থাকে? 
কোন রূপ স্তন আইন বিধিবদ্ধ হইয়া! এই স্বাধীনতার ব্যাঘাত জন্মায় 
নাই। মন্ত্রিসভা আডামের প্রবর্তিত আইন রদ করিবার জন্য তখন 
কতিপয় নিয়ম প্রস্তুত করিবার আবশ্যকতা বুঝিয়াছিলেন বটে, কিন্ত" 
কোন নূতন নিম্মম বিধিবদ্ধ হয় নাই। যাহাহউক, এই সময়ে 

১৫ 
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কলিকাতার লোকে মুদ্রাযন্ত্ের সুব্যবস্থা করিতে বিশেষ উৎসুক হন, 
এরং ১৮৩৪-৩৫ অন্ধের শীতকালে খন স্যার চালর্স মেটকাফ, 
এলাহাঁবাদে যাত্রা করেন, ভখন সকলে, জন আডাম মুদরাযস্ত্ের 
সন্বন্ধে যে সমস্ত আইন করিয়া গিয়াছেন, তাহা রদ করিবার জন্য 
গবর্ণরজেনেরলের নিকট এক খাঁনি আবেদন মন্মর্পণ করেন। 
১৮৩৫ অবের ২৭ জানুয়ারি এই আবেদন গবর্ণরজেমেরলের নিকট 
পহ'ছে। গরবর্ণরজেনেরল আরেদনকারিদিগকে উত্তর দেন, “মুদ্রা" 
যন্ত্র সম্বন্ধে পূর্বরার অসস্তৌষরুর আইন মন্ত্রীর মনোযোগ 
আকর্ষণ করিয়াছে । গবর্ণরজেনেরলের রিশ্বাস এই যে, অল্প সময়ের 
মধ্যেই এ রিষয়ে একটা স্বতনত্ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইরে, তাহাতে সকলেই 
গন্তীর ভারে সাধারণ বিষয়ে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে সমর্থ 
হইবেন, এবং তাহা! সকল রকম অন্যায় দোষারোপ ও বিদ্রোহ-হুচক 
ভাব হইতে গবর্ণমেণ্টকে রক্ষা করিবে।” কিন্তু এই “অল্প সময়ের 
মধ্যে” লর্ড উইলিয়ম বেশিক্ব, স্বদেশে যাত্রী করেন, এবং স্যার চালর্স 
মেট কাফ. তাহার স্থলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধ্যক্ষ হন। 
মেট.কাফ, এক্ষণে অপ্রিগতি, প্রভু ও কর্তা” হইলেন। সুতরাং 
এত কাল তিনি যে স্থুযোগ দেখিতেছিলেন, তাহা তাহার সম্মুখে উপ- 
স্কিত হইল। মেটকাফ, কাল বিলম্ব করিলেন না । লেখক-চুড়ামণি 
মেকলে এই সময়ে মন্ত্রিসভার সত্য ছিলেন, তিনিও মেউ কাফের মতের 
অন্গমোদন করিলেন। স্ুুসময় সম্মুখবর্তী হইল, অধিপতি প্রতু ও 
কর্তা প্রস্তত হইলেন। এপ্রেল মাসে মুদ্রাযস্ত্রের সম্বন্ধে আইন 
লিপি-বদ্ধ ও প্রকাশিত হইল। ১৮২৩ অকে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্দীতে . 
এবং ১৮২৫ ও ১৮২৭ অবেে বোম্বাই প্রেসিডেন্দীতে মুদ্রীযস্ত্রের সম্বন্ধে 
যে সকল নিয়ম করা হয়, তাহা এই আইনে রদ হইয়া গেল। এই 
আইনের স্থূল মন্দ এইঃ-ব্রিটাব রাজ্যে যে সমস্ত সংরাদপত্র আছে 
বা হইবে, তাহার মুদ্রীকর ও প্রকাঁশকদিগকে, ঘে যে বিভাগে প্র 
লগব্য সংবাদপত্র বাহির হইবে, মেই সেই রিভাগ্ের মাজিষ্রেটের 
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নিকট উপস্থিত হইয়া, আপমাদের নাম, ধাম প্রকাশ করিতে হইবে। 
এই অবধি সমস্ত মুদ্রিত পুন্তক। পত্রিকা ও কাগজানিতেই মুদ্রাকর 
ও প্রকাশকের নাম থাঁকিবে। যাহার মুস্্রাযন্ত্র থাকিবে তাহীকেই 
যথানিয়মৈ এ বিষয় স্বীকার করিতে হইবে । যে এই আইনের কোন: 
ধারার বিরুদ্ধে কাজ করিবে, তাহারা জরিমানা ও কারাবাস-দড 
পাইবে। সংবাদপত্বাদির প্রকাশক ও "মুদ্রীযন্ত্ররে অধিকারীর নাম 
ধাম প্রকাশ করা ব্যতীত টন জ্হির হজনীগিনার দহন 
বনূপে হস্তক্ষেপ করিবে না! 
| প্রস্তাবিত আইন প্রচলিত হওয়াতে এই একটা মহ ফল হইল যে, 
ধিনি যাহা কিছু ছাঁপাইবেন, সে বিষয়ের শীষ্িত্ব তাহারই রহিল) 
অর্থাৎ একজনেই মুদ্রণ-সংক্রান্ত সমুদয় বিষয়ের দায়ী নাঁ হইয়া 
সকলেই আপন আঁপন বিষয়ের জন্য দায়ী রহির্ধেন) গ্তরাং 
সকলেই আপনার দায়িত্ব বুঝিয়া পুস্তক ও সংবাদপত্রাদিতে স্বাধীন 
ভাবে আপন আপন মত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা পাইলেন। 

এই আইন সকলেরই বিশেষ সন্তোষ জন্মাইপ, সকলেই এই 
আইনে সত্তষ্ট ও প্রফুল হইয়া মেট্কাফের'নিকট আপনাদের কৃতজ্ঞতা 
জানাইতে অগ্রসর হইল। কলিকাতার সস্্ান্ত ভারতবর্ষীয় ও ইউ- 
রোপীয় সকলেই এই উপলক্ষে একটা প্রকাশ্য সভায় সমবেত হই- 
লেন। বিশেষ যত্ব ও বিশেষ মনোযোগের সহিত একখানি 'অতি-. 
ননন-পত্র প্রস্থ হইল। সকলেই একমত হইয়া এই পত্র মুদ্রণ- 
স্বাধীনতা-দীতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন? মেট্কাফ, এই অভিনন্ান- 
পত্ত পাইয়া, কোন আড়ম্বর করিলেন না, তিনি ধীরতা, উদারতা ও 
যুক্তির সহিত অভিননন-পত্রের উত্তর ছিলেন। অতিবিস্তৃতিপ্রযুক্ত 
আমরা এই উত্তরের সমুদয় অংশ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম মা । আব- 
শ্যক বোধে এক অংশ মাত্র এলে উদ্ধৃত হইল। ধীহার| ভারতবর্ষকে 
অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন রাখিতে সম্মত, তাহাদের মতের লন্বন্ধে মৈট্‌ 
কাফ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেনঃ. 
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“তাহারা যদি বলেন, ভারতবর্ষীয়েরা জ্ঞানলাভ করিলে আমাদের 
রাজত্ব নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে ইহাই 
বলিতে চাই ষে, পরিণামে যাহাই হউক না কেন, ভারতবর্ষীয়দিগের 
মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করা আমাদের অবশ্ কর্তব্য কর্ম। ভারতবর্ষকে 
ব্রিটাষ সম্াঙ্গ্ের একটা স্থায়ী অংশ করিতে হইলেই যদি ইহার অধি- 
বাসীদিগকে অজ্ঞানাবস্থায় রাখিতে হয়, ভাহা হইলে আমাদের রাজস্ব 
ভারতবর্ষের পক্ষে অভিসম্পাত হইবে । এরূপ রাজত্বের শেষ হওয়াই 
উচিত। 

কিন্তু আমি অজ্ঞানাবস্থাতেই অধিক ভয়ের কারণ দেখিতে পাই ॥ 

ভারতবর্ষীয়েরা জ্ঞান লাভ করিলে আমাদের রাজত্ব আরও দৃঢ় হইবে, 
কুসংস্কার দূর হইবে, পরস্পরের শক্রর্তা বিনষ্ট হইবে, এবং আমাদের 
শাননের উপকারিতা সকলেই বুঝিতে পারিবে । অধিকন্ত ইহাতে 
ভারতবাসী ও ইঙ্গরেজ কলেই পরম্পর নিকটতম সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবে, 
এবং পরস্পরের মধ্যে যে অনৈক্য আছে, তাঁহার স্বাস হইয়া যাইবে । 
ভারতের ভবিষ্যৎ রাজত্ব-সম্বন্ধে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহাই 
হউক না কেন, যত দ্দিন শাদন-কার্ধ্য আমাদের হস্তে স্রান্ত আছে, 
তত দিন প্রজাদের মঙ্গল সাধন করা, আমাঁদের অবশ্ঠ কর্তব্য 
জ্ঞানোন্নতি করাই এই কর্তব্য কর্ধের সার অংশ এবং মুদ্রণ 
স্বাধীনতা-দানই কর্তব্য কর্মের সার অংশ সম্পাদনের প্রধান উপায় । 
কেবল রাজস্ব আদায় করিতে, সেই রাজস্ব আদায়ের জন্ত কর্মচারী 
নিয়োগ করিতে, এবং যখন অনাটন পড়িবে, তখনই ধার করিতে, 
ভারতবর্ষে আমাদের থাঁকাঁ, কখনই জগদীশ্বরের অন্ুমোক্ষিত হইতে, 
পারে না। আমরা ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কার্ধ্যসাধনের জন্য এখানে 
 রহিয়াছি। ভারত-ক্ষেত্রে ইউরোপের জ্ঞান ও সভ্যতা, বিজ্ঞান ও 
: শিল্পের প্রচার কর. এবং তদ্বারা প্রজাদের অবস্থার উন্নতি করাই 
- এই উচ্চতর কার্ষ্ের একটা । মুদ্রন-স্বাধীনতাঁ থাকিলে যেমন এই 
কার্ধ্য সম্পন্ন হইতে পারে, তেমন আর কিছুতেই নহে ।” 
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এই রূপ উদার মত পোষণ করিয়া স্যার চার্লপ্‌ মেটকাঁফ্‌ সংবাদ- 
পত্র সমুদয়কে ম্বাধীন ভাবে কাধ্য করিতে দেন। বসন্তকীলে এই 
স্বাধীনতার পক্ষে নূতন আইনের পাঙুলিপি প্রকাশিত হয়; এবং 
শরৎকালে তদনুসারে কার্ধ্য হইতে থাকে। যুদ্রগস্থাধীনতা, ১৮৩৫, 
অবের ১৫ সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ত হয়: ভারতের" ইতিহাসে ইহা 
একটা প্রধান দিন, এবং ভারতে ইঙ্গরেজ- গবর্ণমেন্টের উচ্চতর কার্যয- 
সাধনের ইহা! একটা 'প্রধান' সাক্ষী ।: কলিকাতা-বামিগণ এই প্রধান 
ঘটনার সাক্ষীভূত; প্রধান দিনের কোন" ম্মরণ-চিহ্ন স্থাপমের জন্য 
উদ্যত হইলেন |, অবিলম্বে চীদা করিয়া অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল, 
এবং মংগৃহীতি অর্থে ভাগীরথীর তীরে একট স্তুপ্রশস্ত সুদৃশ্ত অক্টালিকা 
নিশ্মিত হইল সাধারণের ব্যবহারার্থ ইহাতে একটা পুস্তকালয্ব 
করা: গেল: মেটকাঁের প্রস্তরময়ী অর্ধ প্রতিমূর্তি এই পুস্তকালয় 
শোভিত করিল) “১৮৩৫ গ্রীষ্টাব্ের ১৫ই সেপ্টেম্বরে স্যার চার্লস 
মেটকাছ্‌ মুদ্রণস্বাধীনতা দিয়াছেন,” এই মর্মে একথানি খোদিত, 
লিপি এই সাধারণ পুস্তকাঁলয়ে রহিল, এবং মেটকাঁফের চিরম্মরণীয় 
নামে এই অট্টালিকাঁর নাম “মেটকাঁফ হল” হইল।: এক্ষণে এই 
ঘেটকাকহলের প্রধেশ-পথে স্যার চার্লস মেটকাফের' প্রতিমূর্তি বিরা- 
জমান রহিয়াছে, এবং এক্ষণে মেটকাফহলের অনন্ত পুস্তক ও 
পর্রিকারাশি সাধারণের মধ্য জনালেকি প্রগারিত করিয়া, স্যার? 
চাল'দ্‌ মেটকাফের অনন্তর কীর্তি উজ্ছলতর করিতেছে 

এই রূপে বহু' বিতর্ক"ও- বু চেষ্টার পর ভারতে মুদ্রণ-্বারধীনতা' 
স্থাপিত হইল; এই রূপে বহু কাল- বহু'িগ্রহ সহ্য করিয়া, সংবাদ- 
পত্র-সমূহ স্বাধীন ভাঙক আপনাদের মত প্রকাশ" করিতে লাগিল? 
এইস্বাধীনতা ব্রিটাষ অধিকাঁরস্থ বাঙ্গালা, ইঞ্চরেজী গ্রতৃতি সমুদয় 
ভাষার সমুদয় পুস্তক ও পত্রিকার উপরই: প্রবর্তিত হয় মুদ্রণ- 
স্বাধীনতায় আমাদের দেশের অনেক উপকার হইয়াছে ।' ইহাতে 
সংবাদপন্র সকল ক্রমেই পরিপুষ্ট ও উন্নত. হইয়. সমাজের, রকুষ্ত 
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মঙ্গল সাধন করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার যে এতদূর শ্রীবৃদ্ধি হই- 
তেছে, বাঙ্গালা সংবাদপত্রের যে এতদূর উন্নতি হইতেছে, মুদ্রণ- 
স্বাধীনতাই তাহার প্রধানতম কারণ। মুগ্রণ-স্বাধীনত! না থাকিলে, 

ংবাদপত্রসমূহকে অনেক সময়ে নীরবে ও নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিতে 
হইত। ইহা কথনও স্বাধীনভাবে মত প্রকাঁশ করিয়া সমাজের উপকার 
কি গবর্ণমেন্টের মনোযোগের আকর্ষণ করিতে পারিত না। 

এই জন্য পরিণামদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই মুন্রণ-স্বাধীনতায় 
কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না, অথবা স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশের 
সন্বন্ধে কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মান নাঁ। ১৮৩৫ অবে স্যার চার্লস 
মেটকাঁফ যে স্বাধীনতার স্থত্রপাঁত করেন, তাহ দীর্ঘকাঁল অক্ষুভাবে 
চলিয়া 'আদিতে থাকে । মধ্যে দিপাহি-যুদ্ধের সময়ে লর্ড ক্যানিং 
কিছুকাল সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ রাখেন। মেই সঙ্কটাপন্ন সময়ে 
যখন ব্রিটাফশাঁসনের মূল ভিত্তি কাপিয়! উতিয়াছিল, অনন্ত-প্রবাহ্‌ 
শোণিত-আ্োতে ভারতবর্ষ প্লাবিত হইয়াছিল, আতঙ্ক, ভয় সর্বত্র 
বিরাজ করিতেছিল-_সেই বিপ্ন বিপত্তির অন্মকারময়. ভীষণ কালে 
ধীর-প্রক্ৃতি ও উদ্ারমতি লর্ড ক্যানিং রাঁজশক্তি নিরাপদ ও রাজ- 
নীতি অক্ষুপ্ন রাখিবার জন্ম একবতসর কাল সংবাদপত্র সমুদয়কে 
একটী বিশেষ আইনের অধীনে রাখেন। ইহার পর ২৮৭৭ অব 
পর্য্যন্ত আর কোন রূপ আইন বিধিবদ্ধ হইয়া, সংবাদপত্র স্মুদ্রয়কে, 
পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে নাই। 

১৮৭৮ অব্ধে এই চিরবাঞ্ছনীয় মুন্রণ্বাধীনতাঁর গতিরোধ হয়। 
এই সময়ে লর্ড লীটন গবর্ণরজেনেরলের পর্দে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
উক্ত অবন্দের ১৪ই মার্চ ভারতবর্ীন্ ব্যবস্থাপক সভার এক অধি- 
বেশনেই যে মুদ্রণশাননী ব্যবস্থা বিধি বদ্ধ হয়, তাহা" ১৮৭৮ অবের 
৯ আইন নামে প্রসিদ্ধ। জন আডাম যেন্প বাঙ্গালা, ইঙ্গরেজী প্রভৃতি 
ব্রিটাষ কোম্পানীর অধিকারস্থ সকল ভাষার সংবাদপত্রের জন্যই 
কঠোর বিরি প্রণয়ন করিয্বাছিলেন, লর্ড জীটনের প্রবর্তিত ৯ আইন 
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দে রূপ সমুদয় ভাষার উপর আধিপত্য স্কাপন করে নাই। ইহা রাজ- 
ভাষা ইঞ্গরেজীকে কাঁদ দিয়া বাঙ্গালা, হিন্দি, প্রভৃতি ব্রিটাষফ ভারত- 
বর্ষের . অন্যান্য ভাষার নিয়ামক হইয়াছিল, অর্থাৎ ইঙ্গরেজীতে 
যাহা লিখিত হুইত, তাহার উপর এই আইন প্রবর্তিত হইত না; 
বাঙ্গালী প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় ভাষায় যাহ! লিখিত হইত, তাহীর. উপরই 
এই আইন আপনার প্রতৃত্ব বিস্তার করিত। এই ৯ আইনের 
যর্প এই 

প্ৰিটাৰ ভারতবর্ষে ভীরতবর্ধীয় ভাষার কোন সংবাদপত্র পুস্তক যা 
কাগজাদিতে, গবর্ণমেন্টের প্রতি সাধারণের অভক্তি জন্মাইবার, 
সাধারণ শাস্তি নষ্ট করিবার কিংবা গবর্ণমেণ্টের কোন কর্মচারীর কোন 
কার্যের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত কোন' কথা, দৃশ্য বা ছবি 
থাকিলে যে ছাপাখানায় ই সংবাদপত্র, পুস্তক ও কাগজাদি ছাপা 
হয়, তাহার সমস্ত সরঞ্জাম গবর্ণমেন্টের পক্ষে জব হইবে। জমস্ত 
দেশীয় সংবাদপত্রের মুদ্রাকর (প্রিন্টর) ও প্রকাশককে জেলার 
মাজিষ্রেটে কিংবা রাজধানীর, পুলিষ কমিশনরের নিকট উপস্থিত 
হইয়া, নিয়মিত টাঁকা গচ্ছিত রাখিয়া, এর একখানি প্রতিজ্ঞা-পত্রে 
স্বাক্ষর করিতে হইবে। এ&ঁ কল" সংবাদপত্রের কোন থানিতে 
রাজ-ভক্তির বিরুদ্ধে, সাধারণ শাস্তির বিরুদ্ধে অথবা গবর্ণমেন্টের 
কম্ম-চারিগণের শাঁবন-কার্্যের বিরুদ্ধে কোন কথা লেখা হইলে, 
সেই সংবাদপত্রের মুদ্রাকর (প্রি্টর) ও প্রকাশক, জেলার মাজি- 
ট্রেট অথবা পুলিষের কমিশনরের নিকট যে টাকা গচ্ছিত রাখি- 
যাছেন, তাহা বাজেযাপড হইবে |” | 

এই আইন. আমাদের উপর একটী গভীর কলঙ্কের আরোপ 
করিয়াছিল । সুখ ও শান্তির মঙলময় রাজ্যে, সস্তোৌষ ও সমৃদ্ধির সুধাষয় 
শাসনে লর্ড লীটনের গবর্ণমেন্ট:যখন ভারতবাসীর চরিত্রের প্রতি সন্দেহ 
করিয়া, এই আইন বিধিবদ্ধ করেন; তখন ইহাই বুঝা গিয়াছিল, 
ভারতবাদী রাজভি-ুন্য, ভারতবাসী রাজার প্রতি অবি্বাদী 
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এধং' ভপর্ধাসী সাধারপ শীস্তির বিরোধী । এক শত বৎসরেরও 
অধিধ কাল; ব্রিটা্ং শাসনের অসীম প্রতাপের আশ্রয়ে থাকিয়া, 
এবং ব্রিটাঁষা পর্ভতার ও. ব্রিটাষ, নাতির নিকট মন্তকং অবনত 
রাবিয়া), ভীরসবর্ধ: রলা্তক্তিশূন্য বলিরা কলঙ্কিত হইয়াছিল, 
ভারতবর্ষ" রাঁজার্র প্রতি অবিবানী; বলিয়া দূষিত হইয়াছিল, হায়! 
ভারতবর্ষ সার্ধারণের' মিকট আপনার রাঈভক্তি' সপ্রমাণ করিতে 
অগ্রসর হইয়াছিল। যে জাতির আদি' কাব্য রাঁজভক্তির' পরা- 
কাঠা' দেখাইয়াছে, যে জাতির জ্ঞানকাণ্ড শাস্তির মহ্হমা ঘোষণা 
করিয়াছে, যে জাতির ধর্মশান্ত্র রাজাকে মহ্তাঁ দেবতা বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছে, যে জাতি পিগারী-ুদ্ধের সময়ে উপাসা দেবহার 
নিকট ভক্তিভাবে'যোড় করে ব্রিটাষ রাজের বিজয়-প্রার্থনা করিয়াছে, 
প্রিক্দ' অধ" ওরেল সৈর' সঙ্কটাগন্ন পীড়ার সময়ে তীহ্ার আনোন্য 
কামনা করিয়া, ডিউক অব. এডেনবরা এবং প্রিম্দ অব. 
ওয়েল সের শুতীগমনে ভক্তির এক শেষ দেখাইয়াছে, এবং সে দিন 
ভীরতের ললাউমণি বিক্টোরিয়ার "ভারতের অধীশ্বরী? উপাধি-গ্রহণ-সময়ে 
একই উৎসব, একই আহলাদের শোতে হিমালয় হইতে কুমারিকা; 
সিন্ধু হইতে চন্তরনাথ পর্যান্ত সমস্তই ভাসাইয়া দিয়াছে, সেই: 
জাতি রাজভক্তি-শৃন্য, দেই জাতি রাজার প্রতি অবিশ্বাী! 
যে জাতি “নাড়িলে ও নড়ে না, শত আঘীতে ও বেদনা বোধ করে 
না, শীত, শ্রীষ্ঘ, কিছুতেই স্পন্দিত হয় না, সেই জাতি সাধারণ 
শান্তির বিরোধী ! হা জগনীশ্বর! ইহা অপেক্ষা মিথ্যা অপবাদ আর 
কি হইতে পারে? ইহা অপেক্ষা অনুচিত কলঙ্ক আর কি সম্তভবে? 
কে ভাবিয়াছিল- “ভারতের ছুঃখ-দগ্ধ হৃদয়ে” সহসা এমন অভূতপূর্ব 
তীব্র কুঠারাধাত হইবে? কে ভাবিয়াছিল: এই গুণ-গ্রাহী স্থুসভ্য 
যুগে এমন অভাবনীয় ঘটনা ঘটিরা নিষ্পাপ-ও নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ে পাপ, 
ও. কলঙ্কের মূর্তি প্রতিফলিত করিবে ?. 

কিন্ত এই অযোগ্য আইনের জন্য তারতবর্ধকে দীর্ঘকাল মর্শপীড়ায় 
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কাতর থাকিতে হয় নাই, দীর্ঘকাল ভারতের হায়ে নিদারণ তৃযানল 
আপনার গতি গ্রমারিত করে নাই। লর্ড লীটনের পর মহামতি লর্ড 
রিপন গবর্ণরজেনেরলের পদ গ্রহণ করেন। তাহার উদর নীতির গুণে 
এই আইন উঠিরা যায়, ভারতে পুনর্বার পূর্বের ন্যায় মুদ্র-্বাধীনতা 
স্থাপিত হয়। 





পরিশিষ। 


লর্ড লীটনের প্রবর্তিত মুদ্রণ-শাসনী বিধির সম্বন্ধে ভারতবর্ষের 
টেট সেক্রেটরীর মন্ত্রিসভার তদানীত্তন সদস্য স্যার এরদ্বিন পেরি, 
স্যার উইলিয়ম মুইর, কর্ণেল ইমুল, মাদ্রা্জের গবর্ণর ডিউক অব 
বাকিংহাম এবং তারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপর সভার অন্যতম সদস্য স্যার 
আর্থর হবহাউন, যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহীর সারাংশ 
এই স্থলে প্রকাশিত হইল | 


স্যার এরক্ষিন্‌ পেরির মতের সারাংশ । 


সার এরস্কিন পেরি ফুদ্রণশাসনী র্যবস্থা নিরতিশম অব- 
তির চিহ বলিয়া মনে করেনা-ভ্িনি কহেন, “আমরা পঞ্চাল 
বংসরকাল ভারতবর্ষে ষ্বে উর নীতি অসার চলিয়া আসিয়াছছি, 
এই ব্যবস্থা সেই নীতির এত বিরোধী, এবং ইহা জাতিগত পার্থক্য 
দেখাইয়া তারতবর্ষীয়দিগকে মন্ভবত:.এত উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে 
যে, এই ব্যবস্থা আমাদের মাইনের ৮ একবারে তুলিয়া 
দেওয়াই কর্দৃব্য 1 
পেরি সাহেব ইহার রা “্যবস্থাপরু সভার কোন 
অভ্যই গত ১৪ই মার্চ গমন কোন বিপদ দেখিতে পান নাই, যাহাতে 
এই আইন দার এক অধিবেশনে এত তাড়াতাড়ি বিধিবদ্ধ হইতে 
পারে । ১৮ মাসকাল ভারতবর্ধীয় সংবাদপত্র সমূহে যাহা যাহা বাহির 
হইয়াছে, তাছারই কোন কোন অংশের অনুবাদ দেখিয়া! এই আইন 
করা হইয়াছে | এই দকল অংশের বিদ্রোহছচক ভাবে বিপদের, 
আশঙ্কা করা হুইয়াছিল। কিন্তু কোন সংবাদপত্রই কোন আকম্মিক- 
বিপদ ঘোষণ! করে নাই। এমন একটা গুরুতর নিয়ম বিধিবন্ধা 
করিরার পুর্বে, রাবস্থাপক সভার যে সমস্ত সভ্য গবর্ণমেণ্টের 
 বেতৃনবভোগী নূহেন, তাহাদিগকে লমুদয় বিষয় বিশেযরূপে বিষে: 


গত 


সার এরক্ষিন্‌.পেরির মতের পারাংশ । 
চনা করিবার অবসর দেওয়া উচিত ছিল। বিশেষতঃ ১৮৭৪ অবে 
লর্ড সালিসবারি যে অভিপ্রায় (ব্যবস্থাপক সভাকে সমস্ত প্রয়োজনীয় 
বিবরণ হোম গবর্ণুমেন্টে পাঠাইতে হইবে) প্রকাশ করেন, সেই অভি- 
প্রায় অন্ুসারেও কাঁজ করা উচিত ছিল। যেহেতু, মুদ্রণশাসন- 
সংক্রান্ত ব্যবস্থা ভারতবর্ষের অপেক্ষা! ইউরোপের শাসন-প্রথীলীর সহিত 
অধিক ঘনিষ্ঠতা-্থত্রে আবদ্ধ, এবং রাজপুরুষদের কার্যকলাপের 
স্বাধীনতাঁবে সরমালোচন মন্বন্ধে কোনরূপ প্রতিষেধক নিয়ম কর! 
উচিত কি না, অপক্ষপাতে তাহার রিচার করিতে ভারতবর্ীয় ব্যবস্থা 
পক সভা অপেক্ষা ইও্ডয়া কাউন্সিলই অধিকতর সমর্থ? 

“যে ছুইজন প্রধান কর্মচারী ইঙ্গলণ্ডে রাজনীতি শিক্ষা করিয়া 
ছেন, তাহারা উভয়েই এবিষয়ে সম্পূর্ণ অসন্মতি প্রকীশ করিয়াছেন 
ডিউক অব. বাকিংহাম্‌ ও. স্যার আর্থার হবহাউস্‌ উপস্থিত আই- 
নের অনুমোদন করেন নাই । 

“১৪ই মার্চ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার যে অধিবেশন হয়, 
তাহাতে মৌল জন যেন্বর উপস্থিত থাকেন, তন্বধ্যে বার জন গবর্থ- 
মেন্টের রেতনভৌগী, এবং একজন মাত্র ভারতবর্ধীয় ছিলেন, 
স্থৃতরাঁং সেই সমুদয় সভ্যগণের সম্মতির কোনও গুরুত্ব নাই 1” 

. ক্ষান্সের ছুই নেপোলিয়ান সংবাদপত্রের সম্বন্ধে যে আইন 
প্রচার করেন, এবং ১৮৭০ অন্দে আয়রলণে যে আইন প্রচারিত হয়, 
তাহার সহিত উপস্থিত আইনের সাদৃশ্ত আছে। কিন্তু আয়র্জঙের 
আইন অন্পদিনের জন্যই জারি হইয়াছিল, ১৮৭৪ অন্দে উহা! উঠাইয়! 
দেওয়৷ হয়। এই ভাঁরতবর্ষীয় আইনে আয়র্লগ্ের আইনের ন্যায় 
এমন কোন বিধি নাই, যদ্ধারা কর্মচারিগণের অত্যাচার নিবারিত 
হইতে পারে। ইহা শ্বীকার করিতে হইবে যে, সংবাদপত্রের উচ্ছে- 
দের জন্য এই আইনের ন্যায় আর কোন দেশে কোন ভি প্রব- 
ভিত হয় নাই” 


ঠা 


'্যখন বর্তমানে কোনন্ধপ আশঙ্কা নাই, তখন ভবিষ্যতের জন্য 
এইরূপ ব্যবস্থা করা কখনই.যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই। পঞ্চাশ বৎসর- 
কাল যে নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে, তাহ! এক মুহূর্তের মধ্যে উঠাইয়া 
দিবার জন্য আমরা! প্রস্তত হইয়াছি। ভারতবর্ষে মুদ্রণ-্বাধীনতা 
স্থাপনের ন্যায় অন্য কোন বিষয়ই প্রধান প্রধান রাজনীতিক্ত লোক 
কর্তৃক বহ বিবেচনার পর স্থিরীক্কত হয় নাই। বর্তমান ব্যবস্থার স্বপক্ষে 
ঘে সমুদয় যুক্তি দেখান হয়, ১৮৩৫ অবেও তাহা! প্রদরশিত হইয়াছিল । 
কিন্তু সে সময়ে তাহা উপেক্ষিত হয়। 

নুদ্রণ-্বাধীনতা দেওয়াতে এই ৩৫ বৎসরের মধ্যে অপকার 
অপেক্ষা অনেক পরিমাণে উপকার হইয়াছে। যে আশঙ্কা করিয়! 
বর্তনান আইন বিধিবদ্ধ হইরাছে, ১৮৩৫ অব্যেও দেই আশঙ্কা করা 
হইয়াছিল। উপস্থিত সময়ে স'বাদপত্র হইতে যদি কোন বিপদের 
আশঙ্কা করা যায়, তাহ হইলে স্যার চার্লদ্‌ মেট কাঁফ ও লর্ড মেকলে 
যে উপায় নির্দেশ করিয়াছিলেন, আমিও তাহাই নির্দেশ করিতেছি। 
দিপাহি-যুদ্ধের সময় লর্ড ক্যানিংও এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
কিন্ত ইহার জন্য একটা স্থায়ী আইন বিধিবদ্ধ করা আমার সম্পূর্ণ 
অমত। - 

লর্ড লীটনের উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। তাহা দ্বার! ষে 
কোন রূপ অবখা অত্যাচার হইবে, তাহা! আমি মনে করি নঠ। 
কিন্তু তাহার পরে কে গবর্ণরজেনেরল হইবেন, বলিতে পারি না। 
কোন গবর্ণরজেনেরল কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইলে তিনি কি' 
করিতে পারেন, তাহা আমি সবিশেষ জানি। এক সময় একজন 
গবর্ঘরজেনেরল কোন একটি সামান্য বিষয়ের জন্য একজন মুদ্রাকর 
ও সংবাদপত্রের সত্বাধিকারীর তিন মাস কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা! 
জরিমানা করিয়াছিলেন। এই সংবাদপত্র, “মর্ণিংক্রনিকল”, এবং 
ইহার সম্পাদক, আমার পিতা। সার 

“এই আইন কেবল ভারতবর্ষীয়দিগের অসস্তোষ-জনক নহে, 


১৬ 


আমর! রাজ্য-শীদনের সম্বন্ধে যে উদার নীতি অবলম্বন করিয়াছি, 
তাহারও সম্পূর্ণ বিরোধী । আমরা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যেরূপ অন- 
ভিদ্ত, তাহীতে ভারতবর্ষীয় স্বাধীন সংবাদপত্র হইতে অনেক বিষয়ে 
জ্ঞান লাভ করিতে পারি। . 
“আমরা পৃথিবীর মধ্যে একটা সর্প্রধান নিয়মানুরক্ত জাতিকে 
শাসন করিতেছি, তথাপি নিত্য নিত্য নৃতন নৃতন আইন করিয়া 
তাহাদিগকে ক্রমাগত উত্তেজিত করিতে ঙ্গান্ত থাকিতেছি না।৮ 


স্যার উইলিয়ম মুইরের মতের নারাংশ | 


ষ্টেট সেক্রেটরী ৯ আইনের অনুমোদন করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ 
করেন; সার উইলিয়ম মুইর তাহার সহিত একমত হন নাই। মুইর 
সাহেব কহেন,“১৮৫৭ সালের ন্যায় কোন ঘোরতর বিপদের সময় কিছু 
কালের জন্য এইনূপ আইন জারি করা যুক্তিসঙ্গত্ত হইতে পায়ে । কিন্তু 
এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রগাঢ় শাস্তি বিরাজ করিতেছে। ভারতবর্ষকে 
কখন এমন শান্ত ও স্থনিয়মিত দেখা যায় নাই; নূতন দৃূতন কর 
তার বহন করিয়াও ভারতবর্ষ কখন এমন বশবর্তী রহে নাই। মধ্য 
এশিয়া সংক্রান্ত আন্দোলনে ভারতবর্ষ রুষিয়ার প্রতি দ্বণাই প্রকাশ 
করিয়াছে, কাবুলের আমীরের প্রতি আমাদের অন্যায়াচরণেও ভারত" 
বর্ষ আমীরের প্রতি সমবেদন! দেখায় নাই। দেশের সর্বত্র শাস্তি 
বিরাজ করিতেছিল। নির্মল ও মেঘশূন্য আকাশ হইতে সংবাদপত্রের 
উপর অবস্মাৎ বজ্জ পতিত হইয়া সকলকে চমকিত করিয়া তুলিল।” 

মুইর মাহেবের মতে সংবাদপত্র হইতে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা 
করা অনেক দূরের কথা । তিনি কহেন, স্যার আসলি ইডেন প্রভাতি 
কয়েক জন প্রধান রাজপুরুষ দেশীয় সংবাদপত্রকে ক্ষমতাশূন্য বলিয়া 


১৩ 


নির্দেশ করিয়াছেন *। যে সকল সংবাদপত্র অন্যায়রূপে গবর্ণমেন্টোর 
দোষ দেখায়, সমাজে যদি তাহাদের ক্ষমতা! বা সম্মান না থাকে, তাহা 
হইলে হঠাৎ একটা কাল্পনিক আশঙ্কা করিয়া চল্লিশ বৎসরের পদ্ধতি 
উঠাইয়। দিবার প্রয়োজন কি? 

সংবাদপত্র কখন কখন অন্যায় ক্ষমতা লইতে চায়, এবং অসত্যকে 
সত্য বলিয়া গবর্ণমেন্টকে আক্রমণ করে। ইহার নিবারণ জন্য 
জামিন লওয়াই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে কিন্ত মুদ্রাযন্ত্ের সরগরম জব্দ 
করা, ও মুদ্রাযন্ত্র বন্ধ করার ক্ষমতা কখনও স্বেচ্ছাচারী মাজিষ্টেটের 
হস্তে রাখা উচিত নহে। এ ক্ষমতা স্বাধীন বিচারকের হাতেই রাখ! 
বিধেয়। গবর্ণমেন্টের নিজের বিষয়ে নিজেরই বিচারক হ ওয়ার কোনও 
হেতুবাদ দেখা যায় না। 

“জ্ঞান ও উন্নতির উৎকর্ষ সাধন করা, যুক্তিযুক্ত সাধারণ মত 





* কলংবিন সাহেব উত্ত্রপশ্চিমাঞ্চলের দে শীয় মংবাদপত্রের সম্বন্ধে কেনঃ-- 

“এ প্রদেশের (উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের) নায় কোথাও সংবাদপত্র এত ম্বাধীন 
ভাব গ্রহণ করে নাই।. কোন কোন পত্র এক্ষণকার গবর্ণমেন্টের উপর দ্বণা ও 
বিদ্বেষ জন্মাইবার জন্য। পরম্পরের মধ্যে অনৈক্যের স্থাপন জন, এবং সাধারণ ও 
সামানা ব্যক্তিদিগকে আত্রমণ করিবার জণ্য নিয়োছিত হইয়াছে। কিন্তু হখের 
বিষয় এই যে, তাঁহাদের এই কুঅভিসন্ধি সিদ্ধ হইতেছে দা, কারণ এ প্রদেশে 
সংবাদপত্র-পাঠকের সংখ্য। আজও অতি অল্প রহিয়াছে ।” 

স্যার উইলিয়ম মুইর এ দন্বদ্ধে এই মত প্রকাঁণ করিয়াছেব:--“আঙি 
যখন উত্তর পশ্চিদাঞ্চলের রোগ টেনে্গবর্ণর ছিলাম, তখন এ সকল সংবাদপত্র 
গড়িয়া গ্াামি ফে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহার সহিত এই মতের সম্পদ 
অনৈক্য দেখা যায়, উপ্তর পশ্চিমাঞ্চলের শামনসংক্রান্ত রিপোর্ট ইহার সার্গী। 
আমি ১৮৭১ সালের রিপোর্টের এক স্থল উদ্ধৃত করিতেছি:--"এই সফল সংবাদপত্র 
গড়িয়া যে পরিমাণে লোকের মানদিক উন্নতি হইতেছে তাহ! কম নহে| দেশীয় 
সংবাদপত্রের একটি নিয়ম এই যে তাহারা হুরুচির বিরুদ্ধে কিছুই লিখে না, এবং 
নুতনই হউক কি ইন্গরেজী ক(গজ হইতেই গৃহীত হউক, এই সকল কাগঞ্গের অধি- 
কাংশ বিষয়ই পাঁঠকদিখের উত্মতি ও অভিজ্ঞতা বর্ধিত করে”... , 
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সংগঠিত করা, প্রজাদিগকে আত্যন্তরীণ শাসনে লিপ্ত করা এবং 
তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে আত্মশাসন-ক্ষম করা, যখন আমাদের 
উদ্দেশ্য, তখন মুগ্রণ-্বাধীনতা! রাখা কেবল প্রজাদাধারণের উপকারের 
জন্য নয়, ব্রিটাষ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ উপকারের জন্য কর্তবা। 
গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিয়া সেই বহুমূল্য সহায়তা, এবং জাতীয় উন্নতির 
সেই প্রধান উপায় নষ্ট করিয়াছেন । 

উপস্থিত আইন ইঙ্গরেজী সংবাদপত্র সমুদয়কে বাদ দিয়া কেবল 
দেশীয় সংবাদপত্র সমুদয়কেই নিগড়বদ্ধ করিয়াছে। ইহা। ব্রিটীষ শাসন- 
প্রণালী যে, পক্ষপাতে দুষিত, এই পুরাঁতন জনপ্রবাদই পরিপোষণ 
করিবে । দেশীয় সংবাঁদ পত্রের সম্বন্ধে যদি কৌন আইন বিধিবদ্ধ করা 
উচিত বোধ হয়, তাহা হইলে ইঙ্গরেজী সংবাদপত্রের সম্বন্ধেও তদ্রপ 
কোন আইন করা বিধেয়। বাবস্াপক সভার কাগজপত্রে যেমন দেখা 
যায়, তাহাতে দেশীয় সংবাদপত্র সকল লোকের নিকট আদরণীয় নহে । 
কেই তাহাদের কথায় বিশ্বাস করে না। কিন্তু ইঙ্গরেজী সংবাদপত্র 
সকল সকলের শ্রদ্ধাম্পদ ও বিশ্বাদযোগ্য । এই সকল কাগজে যদি 
কোন বিষয়ে অসাবধানতা দেখা যাঁয়, তাহ! হইলে দ্বিগুণ বিপদ 
সন্তবে ৷ সমুদয় দেশীয় সংবাদপত্র অপেক্ষা এক খানি ইঙ্গরেজী সংবাদ 
পত্রের অদাবধাঁন লেখ। ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যে ও সীমান্থিত প্রদেশে 
অধিকতর সন্দেহ, অধিকতর বিদ্বেষ ও অধিকতর দ্বণা জন্মাইতে 
পারে, এবং ব্রিটাফ গবর্ণমেন্টের অধিকতর হানি ঘটাইতে পারে ।” 
গরদর্পক। প্রথম অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে, অবশেষে ইঙ্কা একটি সুন্দর সাধারণ 
মত বলিয় গণা হইবে। 

৮১৮৭৫ সালে প্রকাশিত না'ব জন ট্রাচির সঙ্কলিত ১৮৭৩৭ সালের রিপোর্টে 
সংবাদপত্রের অনুকূলে আমরা এই প্রমাণ পাইতেছি:---“নাধারণতঃ উত্তর পশ্চি৭1- 
ঞচলের দেশীয় সংবাদপত্র দ্বারা অনেক মহল সাধিত হইতেছে । গবর্ণমেন্ট আপনা- 
দের ক্রুটী এসং দোষ সংশোধন করিতে কিরূপ লাহাযা গাইয়াছেন, তাঁছা স্যার উই 


নিয়ম মুইর স্বীকার করিয়াছেন | ইহাঁও অবশ বলিতে হইবে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের 
দেশীয় মংবাদপত্র মকল প্রায় সর্বদাই রাজতক্কি ও সুনীতির পঞ্গপাতী।। ইহার 
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মুইর স্বীয় মন্তব্যলিপির এইরূপ উপসংহার করিয়াছেন:-_“এক্ষণে 
ইঙ্গরেজী শিক্ষার বহুল' গ্রচার' ভইতেছে।। স্বপ্লধিদ্য লৌকে দেশীয় 
সংবাদপত্র পড়িয়া যে- অনিষ্ট ঘটাইতে পারে, যাহারা অল্প মাত্রায়, 
ইঙ্রেজী লেখাপড়া; শিখিয়াছে,, তাঁহারা ইংয়েজী সংবাদপত্র পড়িয়াও 
সেই অগিষ্টেরউতপত্তিকরিতে পানে ।। তষে:ফি অগিষ্টের নিবারণ জন্য, 
ইঙ্গরেজী শিক্ষার মূলোচ্ছেদন-কর! বিধেয?- ইহাঁয় উত্তরস্থলে "সকলেই 
একবাক্যে স্বীকার করিবেন হে) ব্রিটাশ গধর্ণমেন্টেয় একপ নীতি নয়। 
তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট' কেমম করিয়া এক হাতে আলোক বিস্তার 
করিবেন এবং আর এক হাঁতে সেই আলোকের পথ রুদ্ধ করিবেন? 
ফখন রাজনৈতিক আন্দোলনে ইঙ্গরেজী ভাষা কথিত ভাষা হইয়! 
ধাড়াইয়াছে, তখম দেশীয়'সংবাদপত্রের' সম্বন্ধে যাহা, করা'আবশ্যক, 
ইঙ্গরেজী সংবাঁদপত্রের'সন্বন্ধেও তাহা'করা আবশ্যক । 
মধা এশিয়ার শাসন-সংক্কান্ত কর্মারিগণের সহিত যে যে 
ব্যক্তির কথোপকথন হয়) তাহাদের এর জনের" মুখে শুনা গিয়াছে যে, 
ভারতবর্ষে মুদ্রগ-স্বাধীনতাঁ, থাকাতে মধ্যএশিয়ার শাদন-দংক্রাস্ত 
কর্মচারিগণ নিতান্ত বিশ্ব! প্রকাশ করি থাকেন।' গধদেণ্ট যে, 
প্রজাদিগকে বিশ্বাস করেম, স্বাধীন সংবাদপত্রই তাহার একটা 
প্রধান প্রমাণ ।: যে সময়ে অপক্ষপাত নীতি ও প্রজাগাধারণের উপর 
বিশ্বাস, আমাদের গৌরবের কারণ, হইচৈস্বিল; সেই সময়ে আমরা 
সংবাদপত্রের: স্বাধীনতা; হরণ করিয়া! আমাদের রাজনীতি দ্বৃণিত ও 
প্রজাসাধারণের' উপর বিশ্লাস নষ্টকরিলাম, এবং যে সমক্কে। আমরা: 
মধ্যএশিয়ায়। মহারাণীর" প্রাধান্য রক্ষার: জন্য আমাদের মিজের' 








পর বর্তমান 'নময়পর্যাস্ত বাৎমরিক বিজ্ঞাপনী সকলেও সংবাগগত্রের সঙ্দ্ধে, এইরপ 
অনুকুল- মতের বৈলক্ষণা দেখ যাঁয় না।. কৃতজন্কার সহিত, ্বীকার করিতেছি যে 
উত্তর পশ্চিগনাঞ্চলের দেশীয় সংবাদপত্র“হইভে-আমি ৬'বৎমনর: অনেকষ সাহাধা: পাই? 
যছি।। নৃতন-প্রণালী- অনুগারে এই সাহাযোর আশ। বৃ বননুখ, সংবাদ 
কধনও পরিবার জূগে সত কথ) কহিতে গারে ন|।।।, 


সৈন্যের সহিত দেশীয় সৈন্য এক শ্রেণীতে নিরেশিত করিয়া রাজ- 
ভক্তির মন্সান করিতেছিলাম, সেই সময়ে আমরা মধ্য এপিয়ার যথেচ্ছ, 
স্কারিতা বিকাশ করিলাম ।* 


পপপপসপসপস্পসী 


কর্ণেল ইয়,লের মতের সারাংশ । 


কর্ণেল ইয়ুল মুদ্রণ-শীসনী ব্যবস্থার অনুমোদন করেন নাই । তিনি 
কহিয়াছেন, কোন বিখ্যাত পণ্ডিত যেমন সামরিক আইনকে সেনা" 
পতির ইচ্ছা! ৰলয়া ব্যাধ্যা করিয়াছেন; উপস্থিত আইনও সেইন্ূপ 
গবিজেনেরলের ইচ্ছা! বলিয়া! ব্যাখযাত হইবে।  গবর্ণরজেনেরল 
নির্দেশ করিয়াছেন, এই আইনের উদ্দেশ্য শাস্তি প্রদান নহে, অনিষ্টের 
নিবারণ। গবর্ণরজেনেরলের এই মন্বাগ্ুস'রে ফাঁসি দেওয়াও কেবল 
শাস্তি প্রদানের জন্য হয়, অনিষ্টের নিবারণ জমা নয়। 

গবর্ণরজেনেরল অন্য স্থানে বলিয়ান্ছেন, এই আইন মুদ্রণ-স্বাধী- 
নতায় হাত দেয় নাই, স্বাধীনতার অপব্যবহারের উপর হাত দিয়াছে । 
কর্ণেল ইযুল এই মন্বন্ধে বলেন; গবর্ণরজেনেরলের এই কথ! লগয়া 
ব্যবস্াপক মভীয় যে সকল বক্তৃতা] হয়, তাহা কেবল শস্্িয়ার.নিয়ো- 
জিত লঙ্বার্ডির শান-কর্তার মুখেই শোভা পাঁয়। 

,ইয়ুল কহেন, রাজ্য শালনের রীতি ছিবিধ, ওলন্দাজী ও ইঙ্গয়েজী। 
ওলন্মাজী রীতিতে প্রঙ্জাদের কোন রূপ উন্নতি হয় না। কেবল 
অর্ধোপার্জনই এই রীতির প্রধান লক্ষ্য । এক্ষণে আর ওলল্দাজী রীতি- 
অনুসারে ভারতবর্ষ শান করিবার সমস্ন নাই। ভারতবর্ষে ইঙ্গরেজী 
দ্ীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। আবার ওলনাজী রীতি আনির! ফেলিলে 
বিপদ হইতে পারে। 

ডিউক অব.বাকিংহাম্‌ নির্দেশ করিয়াছেন, দেশীর সংবাঁদপত্র- 
সমূছের একমাত্র দোষ এই যে, তৎসমুদয় আমাদের ক্রটা কঠোর ভাষায় 
প্রকাশ করিয়। থাকে। ইয়ুল ইহ্বাত্বে কহিয়্াছেন যে, “আমরা দেশীয় 
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সংবাদপত্র হইতেই আযাদের ক্রটা জানিতে পাঁরি। সুতরাং ভাহা- 
দের মুখ বন্ধ কর! কর্তব্য নয়। অধিকন্ত ব্যবস্থাপক-সভায় তর্ক 
বিতর্ক সময়ে এইরূপ নির্দেশ করা হয় যে, পার্লিয়ামেন্ট ও স্বাধীন 
সংবাদপত্র পরম্পর ঘনিষ্ঠ হ্ত্রে আবদ্ধ; ইহাদের উভয়ই একমূল 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । এই নির্দেশ যদি সমীচীন হয়, তাহা হইলে 
আমি বলিতেছি, ফে দেশে পার্সিয়ামেন্ট নাই, সেই দেশের স্বাধীন 
সংবাদপত্র দ্বারাই পার্দিয়ামেন্টের কার্য্য হইয়! থাকে” 

সংবাদপত্রের কোন্‌ লেখা দু'ণীয় এবং কোন্‌ লেখা নির্দোষ কর্ণেল 
ইয়ুলের মতে তাহার মীমাংসা স্বাধীন বিচারক দ্বারা হওয়! উচিত। 
মানিট্রটের হস্তে ইহাঁর মীমাংসার ভার রাখা বিধেয় নহে । যদি বর্ত- 
মান আইন এই মীমাংসাঁয় সমর্থ না হব, তাহা হইলে সেই আইনের 
মংশোধন আবশ্যক । অন্য একটা নৃতন আইনের আবশ্যকতা নাই । 

যে ভাবে এই আইনটা বিধিবদ্ধ হইয়ান্থে, তাহা নিরতিশয় 
বিস্ময়জনক। এরূপ গুরুতর বিষয্কে কেহ কোন রূপ আন্দোলন 
উপস্থিত করেম নাই। প্রায় অর্দ শতাব্দী কাল ফে নীতি চলিয়া 
আপিয়াছে, সকলেই একমত হইয়া, অসস্কৃচিত ভাবে তাহীর উচ্ছেদ 
করিয়াছেন। | 

আইনের প্রস্তাব-কর্তা, উল্লেখ করিয়াছেন, এই আইন বিধিবদ্ধ 
করিতে যদি বিলম্ব কর! হয়, তাহ! হইলে গুরুতর আন্দোলনে কার্য্য- 
দিদ্ধির বাঘাত হুইতে পারে, গবর্ণরজেনেরল স্বীয় মন্তব্য-লিপিতে 
প্রকাশ করিয়াছেন তুরুক্ে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে বাজারে বড় গণ্ডগোল 
বাধিয়া গিয়াছে। অধিকন্ত গবর্ণরজেনেরল ই্টেট সেক্রেটারীকে এই 
ভাবে টেলিগ্রাম করেন, তাহাকে ১৮ই মার্চ সিমলায় যাইতে হইবে, 
এই সময়ের মধ্যে আইনটা বিধিবদ্ধ না করিলে এবৎসর “আর উহ! 
বিধিবদ্ধ হইরে না। সুতরাং ব্যবস্থাপক-ভার এক অধিবেশনেই 
এই আইন জারি করিবার প্রস্তাব হইফ্াছ্ছে। ইহার পর এবিষস়্ের 
ঘমন্ত বিবরণ স্বানান যাইকে। 
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_ এই কয়েকটা কারণে বর্তমান আইন বিধিবদ্ধ হয়। কর্ণেল ইঘুল: 
এস্থলে কহিয়াছেন, যে বিষয় আজ দুই বৎসরকাঁল ভারতবর্মীয় গবর্ণ- 
মেন্টের বিবেচনাধীনে আছে, সেই গুরুতর বিষয়ে ষ্টেট সেক্রেটরীকে, 
ধীর ভাবে বিচার করিতে না দেওয়া. যুক্তি-দিদ্ধ হয় নাই )। 

ইয়ুলাস্থলাস্তরে নির্দে্" করিয়াছেন" ফ্যে “্ধখন। গবর্ণরজেনেরলের' 
অন্তব্যলিপি ও অন্যান্য কাগজপত্র প্রদেশীয় শীসনকর্তীদের নিকট পাঠা- 
ইয়া দেওয়া হয়) তখন হবহাউসের 'যুক্িপূর্ণ মন্তব্য-লিপি পাঠান হয়. 
নাই, যেহেতু উহা, উপস্থিত আইনের বিরুদ্ধে লিগ্রিত হইয়াছিল ।' 
ইহাতে লোকের' মনে এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে; ভারতবর্ষীয়' 
গবর্ণমেন্ট' সাধারণের হৃদয়ের উত্তেজনা: নিবারণ কবিতে প্রয়াস: 
পান নাই, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকীশের নিবারণ কর্িতেই প্রয়াস 
পাইয়াছেন।” 

ডিউক অব বাকিংহামের মতের সারাংশ |। 
গধর্ণরজেমরল দেশীয়: সংবাদপত্র সমুছের শাসন-সন্বন্ধে যে মন্তব্য 
লিপিবদ্ধ: করেন, ডিউক অব্‌ বাঁকিংহায়. তাহাতে এই মত, প্রকাশ! 
করিয়াছেন 

“গবর্ণরজেনেরলেয় মস্তব্য-লিপির সঙ্গে অনেকগুলি দেশীয়সংকাদ- 
পত্রের: অংশ-বিশেষের অনুবাদ আছে।, এই" সকল অংশের কোম: 
কোনটী বিদ্বেষভাষের পরিচয় দিয়াছে এবং অবশিষ্ট গুলি" অসন্তোষকর: 
সত্য কঠোর ভাষায় প্রকাশ করিয়াছে ।? 

“কষিছু-টাফা, জামানতি রাখিকার প্রস্তাক হইয়াছে । আমার মতে" 
অধিক টাকার জান্সিন না, লইলে! কোনও ফলেয সম্ভাবনা, নাই || 
আবা'র যদি জামানতি টাকা'অর্ধিক অর্থাৎ অন্যুন।২*০০. পর্য্যন্ত হয়) 
তাহা হইলে'উহা নিরীহ সংবাদপত্র-বাবসায়ীদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর" 
হইবে। পক্ষান্তরে উহা স্বারা৷ বিপদ নিবারণও হইবে না।' যেহেতু 
যাহারা সংবাদপত্রে নিয়ত বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন কথ, তাহারা আপনা? 
দের অভ্যস্ত রীতি অনুসারে এই টাক্কাসংগ্রহ করিয়া দিবে । 
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বাজেয়াপ্ত করা প্রভৃতি শান্তি প্রদাীনেরস মস্ত ক্ষমত| মাজি 
ট্েটের হস্তে সমর্িত হইয়াছে, স্বাধীন বিচারকের হাতে দেওয়া-হয় 
নাই। সুতরাং এক মাজিষ্েট যাহা করিবেন, সংবাদপত্রের সম্পাদক- 
দিগকে তাহাতেই অবনত-মস্তক হইতে হইবে । এরূপ নিয়ম আমার 
সম্পূর্ণ অনন্গমোদিত। 

উপস্থিত আইনে প্রকাশ পাইতেছে যে, ইঙ্গরেজী সংবাদত্রে যে 
সমস্ত বিদ্বেষ-জনক কথা থাকিবে, তাহার জন্য সেই সংবাদপত্র দপ্ডার্হ 
হইবে না, কিন্ধ সেই কথা দেশীয় সংবাদপত্রে বাহির হইলে দেশীয় 
সংবাদপত্র দ্চার্থ হইবে। ইঙ্গরেজী ও দেশীয় সংবাদপত্রের সম্বন্ধে 
এইরূপ ইতরবিশেষ করিলে ইহাই বুঝা যাইবে যে, আমর! ইঙ্গরেজ- 
দের জন্য এক আঁইন করি,এবং দেশীয্বদের জন্ত আঁর এক আইন করিয়া 
থাকি। আমার বিবেচনায় এরূপ পার্থক্য.রাজনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী, 
এবং ইহা অব্যাহত রাখিয়া কার্ধ্য করা অসাধ্য । 

গবর্ণর জেনেরলের মন্তব্যে এই ভাৰ প্রকাঁশ পাইতেছে যে; কেবল 
দেশীয় সংবাদপত্র সমূহই গবর্ণমেপ্টের প্রতি বিদ্বেষভাৰ দেখায়। যদি 
ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে লর্ড ক্যানিং কিছুকালের জন্ত মুদ্রণ-শাসনী 
বাবস্থা প্রচার করিয়া, প্রথমেই ইঙ্গরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে 
সাবধান করিয়া দিলেন কেন ? 

“দেশীয় সংবাদপত্র ভারতবর্ষীয় প্রঙ্জা-সাঁধারণের মনের ভাব গ্রকাঁশ 
করে। এই প্রজা সাধারণের মধ গবর্ণমেন্টের উপর বিদ্বেষ বা শক্রতা 
জন্মিত্রে দেশীয় সংবাদপত্র সমূহেই তাহার চিহ্ন লক্ষিত হইবে। যে 
সকল সংবাদপত্র এইরূপ বিদ্বে্ষ ভাবের উত্তেজন। করে, প্রচলিত দণ্ড 
বিধি দ্বারাই তাহাদের শাস্তি বিধাম হইতে পারে । 

ব্যক্তিবিশেষকে অন্তায়র্ূপে আক্রমণ করা অথবা তাঁহার অধর্থা 
নিন্দা করা আমার বিবেচনার মুদ্রণ-স্বাধীনতাঁর অপব্যবহারের অপকৃষট 
ৃষ্টান্ত। ইহাতে কেবল উৎবৃষ্ট শাসন-গ্রণালীর মূল নষ্ট হয় না, সা" 
ছেরও ক্ষতি হইয়া থাকে। প্রচলিত আইন দ্বারা এই অমিষ্টে্ 
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নিবারণ হইতে পাঁরে। আমার বিশ্বাস অনিষ্টের নিবারণ জন্ত এই 
উপায় অবলগ্ধনই প্রক্কৃত রাজনীতি 1” 
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ব্যার আর্থার হধ্হাউসের গতের সারাংশ । 


স্যার আর্থর হবস্থাউস যুদ্রণ-শীসনী ব্যবস্থার অনুর্মোদন করেন 
মাই। তীহার মতে কোন সংবাদপত্রে বিদ্রোহ-্চক ভাব লক্ষিত 
হইলে তাঁহা দণ্ঁ-বিধির শীসনাধীন' করাই কর্তব্য। উপস্থিত সময় 
ইহার জন স্বতদ্ব একটী আইন করিবার প্রয়োজন নাই। 

হব্হাউস কহেন, মাজিষ্টেটের হস্তে অতিরিক্ত ক্ষদতা দিলে ভাঁরত- 
বর্ষীয়গণ নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠে। প্রেসিডেন্সি মাজিষ্রেট বিল 
প্রতৃতি ইহার প্রমাণ । 

হব্হাউসের মতে ইঙ্গরেজী ও দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে কোন রূপ 
ইতরবিশেষ রাখা উচিত নয়। ইঙ্গরেজী সংবাদপত্রের সম্বন্ধে তিনি 
স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেনঃ__এ্ছুক্্রূপে দেখিলে জানা যাইবে যে, 
আমাদের দেশীয়গণ গবর্ণমেন্টের অধিক নিলা করিয়া থাকেন। ষ্টেট স্‌- 
মানের যে সমস্ত প্রবন্ধ ফেণ্ড অব.ইত্ডিয়ায়” প্রকাঁশিত হয়, তাহার 
কোন কোনটাতে আমাদের প্রতি এই দোষ দেওয়! হইয়াছে যে, 
আমরা ইঙ্গ লগ্ডের জন্য ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিতেছি; এই অপরাধের জন্য 
আমরা ঈশ্বর ও মানবের কোপানলে পতিত হইব । সংবাদপত্রে কোন 
লেখাতে যদি বিদ্রোহ-বুদ্ধির উত্তেজনা হয়, তাহা হইলে এরূপ লেখাতে 
নিশ্চয়ই তাহা হইবে। এক্ষণে যদি ইঙ্গরেজী সংবাদপত্রের “এইরূপ 
দূষণীয় প্রবন্ধ দণ্ডার্থ না হয়, তাহা হইলে সেই প্রবন্ধ কোন 
দেশীয় সংবাদপত্রে অন্ুবাদিত হইলে কেন দপ্ডার্ঘ হইবে? এক 
ভাষায় কোন: ভাব ব্যক্ত করিলে বিপদের আশঙ্কা আছে, অন্ত 
ভাষায় ব্যক্ত করিলে সেই আশঙ্কা নাই, আমার বিশ্বাস এর নয়। 

“ভারতবর্ধীয় ভাষার সংবাদপত্র যে সকল বিষয় কঠোর ভাবে 
আন্দোলন করে, তাহা এই,--ইউরোপীয়দিগের অধিক অধিকার) 
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এক অপরাধে ইউরোপীয় ও এতদেশীয় অপরাধিদ্িগের দণ্ডের গ্রভেদ ; 
ইউরোপীয়দিগের ওদ্ধত্য ও অসপ্ব্বহার; ইজরেজী সংবাদপত্রের 
বিদ্বেষ ভাব; এবং দেশীয় রাজ-দরবারে রেসিডেণ্টদ্রিগের অনিষ্ট জনক 
অমদ্ধযবহার। | 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইঙ্গরেজ ও এভদ্দেশীয়তে কোন প্রভেদ নাই। 
কেননা! উভয়েরই উদ্দেশ্য, ইন্গরেজ গবর্ণমেণ্ট এদেশে থাকে। বিশেষতঃ 
এতদেশের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বার্গালীই অধিক পরিমাণে ব্রিটাষ 
গবর্ণমেন্টের স্থায়িত্ব কামনা! করে। ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র যে, বিদ্রো- 
হের উত্তেজনা! করে, সংবাদপত্রের লেখাতে যে, লৌকের মন বিদ্রোহ- 
ভাঁবাপনন হয়, তাহার প্রমাণ কোথায়? ইঙ্গরেজী সংবাদপত্রের উগ্র 
ও বিরক্তিকর লেখা যদি বিদ্বেয়ের প্রমাণ না হয়, তবে তাহায় 
ছন্দানুবর্ভী দেশীয় ভাষার লেখ] প্রমাণ স্বরূপ গণ্য হইবে কেন? 
৬ ইদ্গরেজী ও দেশীয় সংবাদপত্রে জাতিগত পার্থক্য আছে। 
গবর্ণমেন্ট স্বজাতির প্রতি অধিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। ইঙ্গরেজী 
পত্রকে ইহা লিখিতে হয় না; যেহেতু তাহারা জেতৃজাতীয়। কিন্ত 
সচরাচর যে প্রকার হইয়া থাকে, তাহা না| করিয়া! তুল্য ভাবে ও 
'স্কায়ান্থুসারে উভয় জাতির বিচার করিতে উদ্যত হও, দেখিতে 
পাইবে, কি ঘটনা উপস্থিত হয়। এই ঘটনার সহিত তুলন| করিলে 
দেশীয় সংবাদপত্রের চীৎকার মৃদু ধ্বনি বলিয়া বোধ হইবে। মিষ্ার্স 
সাহেবের মোকদমায় কোন ইঙ্গরে্ী সংবাদপর্র অথবা ইঙ্গরেজ 
রক্তাঞ্্রলিয়াছিলেন, মিয়ার্সকে দণ্ড দিলে কলিরাতার সমুদয় ইউ- 
রোপীয় সম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। রশোহরের মাজিষ্র্ে, 
বিচারপতি ফিয়ার ও রিচার্ড কৌচকে সমুদয় ইঙ্গরেজীপত্র কেমন 
'ভয়ানক ভাবে তিরস্কার করিয়াছিল, এবং হাইকোর্টের আদেশ বহাল 
রাখিলে গবর্ণমেপ্টের কত বিপদ ঘষ্টিবে বলিয়াইবা ভঙ্গ দেখাইয়াছিল। 
ফুলার সাহেবের মোকদমার মস্তব্য-লিপিতেও-সেই প্রচণ্ড ভাব পুর্া- 
_ পেক্ষা একটু মৃছ ভাবে বিকাশ পায়। ইঙ্গরেজী সংবাদপত্রের মাতে 
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আমদের কার্ধ্য আইন-বহিত্থৃতি, দৌরাস্থয-জনক এবং মির্কদ্ধিতা- 
প্রকাশক; ইহা কেবল অদ্্রতা ও কুঅভিন্ধিতে উৎপন্ন হয়। 

“আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে ষে, সংবাদপত্র অনেক 
পরিমাণে প্রকৃত ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে! এদেশীয় সংবাদপত্র 
ইউরোপীয় ও দেশীয়দিগের তুল্য অপরাধে পৃথক দণ্ডের উল্লেখ 
করে) ফুলার-মোকদ্দমার মন্তব্য-লিপিতে আমর! ঠিক তাহাই 
বলিয়াছি। তাহারা ইউরোপীয়দিগকে উচ্চপদ - প্রদানের জন্ত 
বিরক্ত হয়) এই ক্রটী দূর করিতে পার্পিয়ামেন্ট কর্তৃক বিশেষ 
আইন প্রণীত হইয়াছে; এবং ভারতব্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য উপায়- 
চিন্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহারা ইউরোপীয়দিগের ওদ্ধত্য * 
আসদ্ধযন্হারের উল্লেখ করে; অনেক সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় একথা স্বীকার 
করেন | রেসিডেন্টগণ অসন্ধ্যবহাঁর করেন, অথব| টাকা! কর্্ধ করেন কি 
না, তাহা আফি জানি না যাহা হউক, আমার বিবেচনার এই সবল 
বিষয়ে সাধারণকে স্বর্ধীনভা'বে মত প্রকাশ করিতে দেওয়া উচিত। 

জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন ও মুদ্রণ-স্বাধীনতা দান করিলে কিছু বাঁড়া 
বাড়ি হইয়াই থাকে । আমর উদার ও বিচক্ষণ নীতি অনুসারে 
এই ছুই বিষয়েই উৎসাহ দিয়া আসিয়াছি। কিছু বাড়াবাড়ি 
দেখিলেই আমাদের ভীত হওয়া উচিত নহে। অধিক শিক্ষা 
পাইলে যদি ক্ষমত| না বাঁড়ে, তাহা হইলে লোকে অনন্থষ্ট হইয়াই 
থান এবং সেইঈ্রমতা পাইবার জন্ত অধীর হয়। এইবূপ বাগ্‌ 
যন্ত্র স্বাধীনতা থাকিলে লোকে না৷ বুঝিয়া দুই একটী কথা-হরদিয়া 
ফেলে। ভারতবর্ষের প্রজা-সাধারণকে সুশিক্ষিত ও সজীব করিলে 
আমাদের যে উপকার হয়, এই সকল ভাব তাহার সঙ্গে সঙ্গেই 
থাকিবে। আমরা উহা এড়াইতে পারিৰ না। আমার বিশ্বাস, 
দৃঢ়, সাধু ও অটল ভাবে রাজ্য শাসন করিলে সংবাদপত্রের অন্যায় 
ও অকারণ দোষারোপ কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না।” 








